পিছ, 


সি 


জগতের বাল্য ইতিহাস । 


পেস পিপাসা পপ পাপা পপর 





০ পাপা ঠ ২৭ ০. 4 সি শিস 


নামীৎ কিঞ্চন প্রাক সষ্টে কুন্রতান্ুখিশী হি স।। 
বিহিত বিভুনা মাক্গ।ং স্কটোত্কষপরম্পরা ॥ 


স্পাশপেপপাশপিপসিপাতীতে ১ পিস তি তীগ পপশি পি পশ 


শ্রাচিরঞ্জীব শর্মা কর্তৃক 
বিরচিত । 





দঃ তীর সং স্বরণ । 





কলিকাতা । 


২১০/১ কর্ণ ওয়ালিন্‌ ষ্টাট, ভিক্টোবিয় প্রেসে, 
ঞ।মপিমোহন রঙ্দিত দ্বর। মুদ্রিত ও প্রকাশিত । 


শকাকা ১৯০৭--আশম্িন। 


তি 


ভূমিক। | 

এক্ষণে মন্তষম্যসমাতির আধুকবিক পুরারত এব বিগ 
তিন চাবি শতান্ধীব উন্নতিব বিববণ পাঠেই অধিকাংশের 
অনুরাগ দুষ্ট হয়, কিন্ত এই বর্তমান সভ্যভার সুরমা গর 
নিম্মাণের জন্য আদিম অসভা মানবগণ €য সমস্ত আয়োজন 
এ উদ্যোগ করিয়া গিয়াছেন তাহার সংবাদ প্রায় ৫কহই 
লইতে চাচেন না। বিক্ঞানবিং পণ্িতগণের অন্রসন্ধানে 
এ ঘন্রে এসন্বন্দেযে সকল তন্ব আবিপ্লুত হইয়াছে তাহা! 
পিদ্যালরের পাঠ্য পুস্তকমর্ো এ কাল পরাস্ত স্থান প্রাপ 
ভর নাই$ “জগতের বাল্যই'তহাস” দ্বারা এই অভাব কিয় 
পরিমাণে পূর্ন হইবে এবং তবণ বরস্ক শিক্ষাথিগণ ইঠ1 পাঠে 
জ্ঞান ও নীতিসখন্ধে যগেই্ট উপকার লাভ করিতে পারিবেন, 
এই 'অভিপ্রায়ে ইহা প্রকাশিত ভইঈল। এডপয়া ক্লুডং 
নামক জটৈক শ্রন্থকারের প্রণীত “চাইল ডভড "অব, দি 
ওয়ারলড*, নামক এক ধানিক্ষদ্র পুস্তক্কে পরান অবলম্বন 
করিয়া উহা লিখিত হইয়াছে । উহ] মুল গ্রান্ের বিকল আনু 
বাদ নু। উক্ত পুস্তকে মাহা ছিল না এমনো কোন কোন 
বিষয় ইহাতে সর্দিবি্ট রহিল । মানবজাতি 'প্রপমে যপন 
এগানে আগমন করে তখন তাহারা কিভাবে কাল যাপন 
করিত, কিন্ধপ প্রণাশীতে তাহাদের অনস্কার উগ্নতি ভঙ্ল 
এবং ভাভাতকর জ্ঞান পন্ম নাতি কি প্রকার নিয়ম বিশুদ্ধ 
এবং টনত হর 'মাসিয়ছে,। এই সকল বুহ্বান্ত সগক্ষেপে 
উচ্াান্ডে জানা যাইবে । অধুনা] তন্বান্তসন্ধারী জশীদিগের 
ছাবা এ সম্বন্ধে দিনদিন যে সকল তনু প্রকাশিত হইতেছে, 
এবং ইনার বিষয় সকল এক একটি যেকপ শুরু ভর, তাহাতে 
এমন আশা করা যায় না, “ম এঠ হ্ুদ্রপ্ুশ্থরকে সে সমস্ত 
শিশ্তারিতকূপে খিবুত ভইবে; যত দূর সংক্ষেপে হইতে 
সাতর তাভাই করা গেল । এইন্দপ পুস্তক উতলগ্ছের পিদাযালন 
সমূহে বাননূত হইয়া থাকে,বক্গদেশের শিক্ষা বিভাগের কর 
পক্ষ) তবাবধারক এবং শিক্ষক মঙ্োদঘগণ পিদালর সযুতের 
হন্য ইভা পাঠান্রণাহুন্ত করেন এই প্রার্থনা ॥ এপ সহজ 
এবং অল্প মূলোর বাঙ্গালা পুস্তক এ দেশে এই প্রথম । 


স্থচীপত্র। 





বিষয় 
উপপ্রমণিক। 


মনুুমাযর প্রথম আঅভান 


প্রথম বাবগার্ধা বন বা অন্ন... ৫8 


'অগ্মিউঞপাদন 


রঙ্ধন এবং পঙ্গনপাধ 


বাসঙ্কান রে 
ধাত বাবহার 5৪ নি 
মানব্সমাজের উন্নতির সময় ৪ 


পশুপালন, কৃষি ও বাণিজ্য .., 
ভাষ! 

হস্তলিপি 

গণিত শিক্ষা 

মন্ষোর দেশাস্তর প্রস্থান 
সমুদার বিষিয়ে মঙ্গষ্যের উন্নতি 
মন্ুষ্যনমাদের ভগ্রাবস্থ। 
সমাজ শাসন 

তি বিকাশ 

ধন্মজ্ঞান 

উপনংহার 


৮ 


৭৭ 


১০৪৪ 


রিতু 


উপক্ররমণিকা 11 1 টি 


তেছি ইহাদের প্রত্যেকের এক একটা অনিক ইতিহাস 
আছে। আমাদের পদতলম্থ ফলশস্যপ্রসধিনী এই ভূমি- 
গণ» ভূগর্ভনিহিত লৌহ স্বর্ণ রৌপ্য প্রস্থতি বিবিধ ধাতুর 
আকর, নয়নশ্রিদ্ধকর হুরিদ্বর্ণ বনরাজি, অসংখ্য প্রকার কীট 
পতঙ্গ পশু পক্গী, এবং কালত্রয়দর্শী বুদ্ধিবিবেকসম্পন্ন জীব- 
শ্রেষ্ঠ মনুষ্য, এ সকলের উত্পন্তি স্থিতি এবং উন্নতি-বিষয়ক 
ইতিহাস পর্যালোচনা করিলে যে কেবল স্যষ্টিতত্ব বিষয়ে 
অভিজ্ঞন্তা জন্মে তাহা নহে, এতন্বার! স্যট্িকর্তার অশেষ 
করুণা এবং অনন্ত গুণ কৌশলের পরিচয় গাপ্ত হওয়! 
বায়। পথপাশ্বস্থ অতি ক্ষুদ্র উপলথণ্ড এবং একটা সামান্য 
বৃুক্ষপত্রের মধ্যে জ্ঞানীর কত সুক্মজ্ঞান এবং শিল্পচাতুর্ধ্য 
সন্দমশন করিন1 চমত্কৃত হয়েন। সামান্ত জড় বস্তর মধ্যে 
যদি এত গতীর পুরাবুস্ত অবস্থিতি করিল, তবে মহাপ্রাণী 
চিন্তাশীল মনুষ্যের ইতিহাসহব্ব কিরূপ বিস্ময়কর এবং 
মনোহর তাহ একবার সকণে আলোচন করিয়া দেখ। 
পৃথিবীর কোন পুরাতন কিম্বা কোন আধুনিক সভ্য জাতির 
ইতিহানমব্যে নানাবিধ ঘউন।1 পাঠ করিনা আমর। কতই 
না ভ্ঞান এবং সন্তোষ লাভ করি, কিস্ত যে ইতিহাস পাঠ 
করিলে ইতিহাসের.হতিহান অবগত হওয়া বায়, যাহাতে 






মম): 


(২ ) 


আমরা মন্ুষ্যজাঁতির আদিস্াবস্থ। অবগত হইতে পারি,তাহা 
আবার আরও চমতকার এবং অছুত ব্যাপার । , এ পর্য্যন্ত 
পৃথিবীর পুরাবৃন্তের* মূলতন্বনন্বন্ধে বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতগণ 
"দ্বারা যে সকল তন্ব আবিষ্কৃত হইয়াছে, মন্ুষ্যের জ্ঞানদৃষ্টি 
ভৃত্তকালের গর্ভস্থ প্রচ্ছন্ন ঘটনাসকল বুদ্ধি ও বুক্তির সাহায্যে 
যত দূর দেখিতে পাইয়াছে, তাহারই সহারতা লইন্ন। মানব: 
জাতির শৈশবাবস্থা হইতে বর্তমান কালের বক্রমোনতির 
বুস্তান্ত সংক্ষেপে এই গ্রন্থে লিখিত হইবে । 

ভূতন্ববিদ! দ্বারা এক্সণে ইহ প্রমানীককত হইরাছে থে 
আমাদের অর্িষ্ঠানভুভা এই পৃথিবী মনুষ্যের বাসোপযোগী 
হইবার বহুকাল পুর্ধে এক প্রকার উত্তপ্ত তরল পদার্থ 
ছিল। সেই পদার্থরাশি ব্ধাতাঁর নিয়মচক্রে অনন্ত আকাশ 
পথে ঘূরিতে ঘূরিতে শীতল হইর। ক্রমে স্তত্রে সুতর এই 
বর্তমান আকার পরিগ্রহ করিল্লাছে। উঞ্ণ দুগ্ধ শীতল হইলে 
তাহার উপরে যেমন সর পডে, তেমনি উক্ত অগ্রিম তরল 
পদার্থের উপরিভাগ কঠিন স্তরদ্ূপে পরিণত হইনাছে। উত্তপ্ত 
তরল পৃথিবীর গাত্রে যে অনন্ত বাদপপুগ্ত অবস্থিতি করিত 
তাহাই শেষ সমুদ্রের আকার ধ।রণ করে। এখন যেখানে 
বাননবেষ্টিত অভ্তাচ্চ গিরিছুড়া নয়নগোচর হইতেছে 
সে স্থান হরত এক সময় দিগন্তব্যাপী মহা জলির ভীষণ 
কল্োলে বিকম্পিত হইত। বিধাতার স্ষ্টক্রিরা কি অননু- 
মেয় অদ্ভুত! একটি লোকও তখন ছিল না যে তাহ! 
দেখে । স্থষ্টিকর্ত। আপনার কার্য দশনে আপনিই আমো- 


সি 


নিত হইতেন । তেই বিশ্বনিয়ন্তার পরমাশ্তধ্য স্থুকেইশেলে 


৮ 


ক্রমে ইহা প্রকাগুদেহধারী জীবলন্ধদগের আবাসস্থান 
হইল । তদনন্তর কিছুকাল পরে আমাদিগের আদি পিতা! 
মাতাগণ এখানে আগমন করিলেন ।, পূর্বে যে বিস্তীর্ণ 
অনমতল ভূভাগ আযত্রসস্ৃত বৃক্ষলত্তায পরিবৃত হইয়। 
হিংস্রক জন্থ 'ও পশু পক্ষিদিগকে আশ্রর দান করিত, 
ক্ষণে তাহ! বিচিত্র নৌনমালায় ন্ুসত্জিত হইয়া রি 
যাছে। কিন্ত মনন জাতির লিখিত পুরাবুত্তের কত লক্ষ 
লঙ্গ বশুসর পুর্খে আদিন মন্মাগণ ভূমগুলে জন্মগ্রহণ 
করিয়াছেন ভাঁভ। জানিবার কোনই উপায় নাই। 
মানরা কোথা হইতে কিদপে এখানে আপিরা উপপ্তি্ 

হইলাম তাহা কেবল সেই পুরাতন পিতামহ ঈশ্বর 


ঞ এণীন গপরিতেরা বলেন জড় পরমাণ এবং জড়- 
শভ এই দুইতী অনানকাল হইতে অনপ্রিষিি করিতেছে । 
উহাদের রপ্ত এবং পুর্জবঞ্গ কারণের কোন প্রমাণ 
পাওয়া বার না। কাসীদে শীর প্রাগীন পণ্ডিত লাপ্লাম্‌ 
নলেন, প্রণমে একবার এই ঢই পদার্থকে ইচ্ছার স্বাধীন 
নল দ্বারা চালিত করা ভইরাছে, পরে সেই গর্িনেগ অনস্থ- 
কাধ্যাকারশশ্রঙ্খলার মবা দিনা ক্রমাগভ চলিয়া আদি- 
তেছে। আধুনিক জড়বাদমভাঁবলদ্বী পর্িভদিগের মনে 
উন্ধ জড়ীর শক্তি এবং পরমাথুপুগ্তকে প্রণমে একবার 
গরতিবেগে নিক্ষেপ করিবার জন্য ইন্ভ1! অথবা স্বাহীন উচ্ছা- 
বিশিষ্ট একটী জীনের প্রয়োজন, কিস্কু সেই উচ্ছা স্থষ্টিব 
টির করিতে স্ক্গন নহে, কেবল তাহার গতি 


শল 
হা 


(8 ) 


বিধান করে মাত্র । তাহার এ কথাও বলেন, ইচ্ছা দ্বারা 
যেমন মূলপদার্থ প্রথমে বেগগামী হইতে পারে, তেমনি 
উত্তাপ, তিৎ এবং রাঁসারনিক ক্কিয়। দ্বারাও সে কার্ধ্য 
সম্পন্ন হয়। এইরূপে আপনাপনি স্বষ্টিপ্রক্রিয়া আরন্ত 
হওয়াও সম্ভব । পদার্থবিদ্য। দ্বারা আর সপ্রমাঁণ হই- 
য়াছে যেঃ যে সকল উপাদানের বল ও উপযুক্তত। অধিক 
তাহার! হছুর্দল অন্ুপধুক্তদিগকে বিনাশ এবং বিদুরিত 
করিয়! প্রাকৃতিক ক্রিয়ার উন্নতি এবং বিচিত্রতা উত্পাদন 
করে । পৃথিবীর বিভিন্ন প্রকার উন্নতির তসোপাঁনে এই 
রূপে আপনাপনি অন্পযুস্ততার ধ্বংস এবং উপঘুক্ততার 
সংরক্ষ। ও বৃদ্ধি হইয়া আসিতেছে । মানবসমীজেও বল- 
বান্‌ ও বুদ্ধিমান মন্ধুষ্যেরা ছুর্বল অবোধদিগকে বিদায় 
করিয়। দিয় তাহাদের স্থান অধিকার করিতেছে । .অরণ্য- 
মধো বলিষ্ঠ পশুর! ছুর্বাল নিরীহদ্দিগকে আহার করিতেছে । 
“বল যার অধিকার তার*” স্বভাবের এই নিরম। অতএব 
এ প্রকার নিরমে যদি স্যষ্টিকার্ষ্যের সন্ত গুয়োজন সিদ্ধ 
হইল তবে আর ইচ্ছাঁধিশিষ্ট আদিশক্তি ঈশ্বরের কোন 
আবশ্যকত1 রহিল না। এক্ষণকার কালের অনেক নিরী- 
স্বরবাদী পণ্ডিতের এই বূপ মত। ষাহারা কিছু অণ্বিক 
উৎসাহী, তাহারা বলেন, বাহজগতের নিয়মের মধ্যে যে 
অভিপ্রায় এবং বুদ্ধির কার্য দৃষ্ট হয় তাহা এবং মন্ুষ্যের 
মানসিক ক্তিয়া সমস্তহ উক্ত প্রাকৃতিক নিয়ম দ্বারা সম্পন্ন 
হইতে পারে। অনুপযুক্ত সামান্ত কারণে উপযুক্ত স্থন্দর 
কাধ্যকল উত্পন্ন হওয়া অসম্ভব নহে। 


(৭) ছা 

কিন্ধ জামরা এ কথ। স্বীকার করিতে পারি না। মান- 
*৭র ক্ষুত্র াশদৃষ্ত আর অধিক দূর বায় না পির যে 
স্য৪০ শ্রষ্ঠ। হইতে পৃথক করিয়। লইতে হইবে ইহা উন্নত 
জানের অঙ্গমোদিত নহে। অডশপ্তেই হউক আর জ্ঞান- 
শক্তিই হউক, উভয় শর যুনেই সেই স্বরস্ত্ আদিশক্কি 
পরমেখর বধভ্তমান। তিনি কারশের বকারণ। জড়শক্তি 
এপং পরনাধু যান নিত্য পদার্থ হর তবে ভাহাদের সংযোগ 
বিন়োগে তে জ্ঞানের কান্য উৎপন্ন হহতেছে সে জ্ঞান 
তথা হহতে আমন? আঅবশ্ত তাহা কোন জ্ঞানার 
গান। অশুএ৭ সাবের অব্য ঘ বুদ্ধি কোশপ) শিল্ষটুন, 
পত্য,খদণ।।০প্রার আমরা পেনিভোহ তাহা কোন বু্িনান 
অহ(পুকাবের কাযা সন্দেহ নাহ এহ অথতের মধ্যে গ্রথ- 
রের গান এগ ও মদ্নভাবের বথেষ্ট পরি আনরা পাহ 
০5ছি। তাহার হহ্ছাতে হা সুলপবাথ হনসিত হইয়াছে 
এবং তাভাপহ লে মক হি করিতেছে কবল গও 
পরমাণু এবং প্রাস্কীতিক অন্ধ্র নোগাবোগে কি এমন 
শশার গজ অং মনবপ্রকাতি সম্পন্ন হহতে পাপে? 
হ। সম্পূণ অপস্তৰ বলিনাহ অনেক জভবাদা পি 
একনে খালতেছেন, বিটিএ চান্য কারণের অভ্যপ্তরে এমন 
এক দুন্দেন্য শক্তি অবাঙ্ত করিতেছে বাহার গুড ৩ 
আমর) বুকতত পার ন।। এহ অন।মগ্ঞানসম্পন খুণশপ্ছি' 
কহ সক্ষলে পরনেষখর বলে ।॥ €নহ আব কারণ খর 
শ্বনুং জাঁবনাশর্ডি হইগ। শ্যিতক,ম্য পর্রিপোনণ করিতে, 


ছেণ। এই কারণে আনন অণগ্থাহ লোকের প্রক্কতির 


(৬) 


সকল কার্য্যের মধ্যে তাহাকে বর্তমান জানিয় তাঁহার পূজা 
অচ্চন। করিত । 

পৃথিবীর আদিমাবস্থা অর্থাৎ ইহার প্রথম সঙ্গঠন 
বৃন্তান্ত যতদূর জানিতে পারা যাউক আর না যাউক, এক 
সময় যে ইহাতে মনুষ্যহস্তনির্মিত এই সমস্ত বিচিত্র রচণা- 
পুঞঙ্জের কিছুমাত্র শিদশন ছিল না, ৫কবল জড়প্রকৃতি ও 
অক্ষ, মাননন্ানের অভান্তত্দে মন্ুষ্যের ব্যবহার্ধয এবং 
প্রয়োজনীর যাবতীয় বন্ধ বীজ রূপে বিদামাণ ছিল সহজ- 
জ্ঞানে ইহা বুঝিতে পারা বার । মগষ্যের আগমনের পুব্বে 
পধরাঁতলে সুটিকা ধাত উদ্ছিদ শল বাধু অগ্নি নিকৃষ্ট জীব জন্থ, 
এবং নভোম গুলে কর্ণ চক্র ৫. নক্ষত্রারিও স্ছেত হইয়া 
ছিন। কিন্ছ এই পরম বমণায় সরোবর, উপবন, রাজপথ, 
এবং শ্নচ্জেত অট্টালিকাময় জন্ভাপুর্ণ সুন্দর নগর, বিখির্ব 
প্রকার শিনজাত দব্যাপিপবিপুর্ণ বিপণীশেণী) কিন্বা 
নানারযসংঘুক্ত অতি বমি কবিজাত ভব্যাদিসঞ্চিত 
গ্রকাও বাশজ্যাগার ইত্যাদি যাহা কিছ দেগেতেছি প্রথমে 
ইহার টিই মার ছিননা। এক্ষণে যে এক খণ্ড গ্রন্থ পাঠ 
করিলে পুর্বকার শঠ শত গ্রন্থের জ্ঞান লাভ করা যায়, 
এমন এক সমন ছিঙ্গ যন ইহার একটা বর্ণ ও স্যজিত হয় 
নাই। এই সকল বিদ্যামন্দিন, শিল্পাগার, ভভজনালয় 
প্রহতি জ্ঞানমন্দিরের একখানি ইঙ্কও যখন নিমন্মিত হয় 
নাই, তন্বদর্শী মহাবুদ্ধি বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিত, গুরু শিক্ষক 
ও উপদেষ্টাগশের আর্দ পুরুষগণ বৎ্কালে বর্ণজ্ঞান শিক্ষ। 
কবেন নাই, বিপুলশস্তপ্রসবিলী এই প্রশস্ত সমতল ভূমি 


(৭) নু 
যখন হলসংস্পৃষ্ট। হয় নাই, মন্ুষ্যের নিতান্ত প্রয়োজনীয় 
সামশ্রীনিন্নীণের যন্ত্রনকল যখন কেবল মৌলিক পদার্থের 
মধ্যে নিদ্রিতবিস্তায় ছিল, এমন সময় অনস্ত উন্নতিশীল 
মানব মানবী স্থন্দর দেহ ধারণ করিয়। অবনীমণগ্ডলে 
দর্শন দিলেন। সেই অচিরন্সিগ্ধ ভূমিতলে যখন তাহার! 
আসিব উপস্থিত হইলেন তখন তাহাদের সঙ্গে কি 
ছিল? অতি সামান্য সম্বল ছিল; অথবা যাহা কিছু 
আবশ্থক তাহার বীজ ছিল। আমরা বিনা আয়াসে বহু 
বুগ যুগান্তরের সঞ্চিত পৈতৃক অতুল ধন সম্পন্তি জ্ঞান- 
রাশি হস্তে পাইয়াও নিজ নি বংশ জাতি দেশ ও 
সমাজছনম্বপ্ধীর ছুরবস্থা ম্মরণপূর্বব কত সনয় বিধাভার মঙ্গল 
সঙ্কলে দোবারোপ করি, কিন্থ আদিম মনুন্যগণের নিঃসম্বল 
অবস্থার সহিত এখনকার নিতান্ত হীনাবস্থার তুলনা 
করিয়াও বদি দেখি, তাহা হইলেও বুঝিতে পাপ্িব থে 
আমাদের অবস্থা কত অনুকুল । 

যখন আদিম মনুব্যণণ এখানে আমিলেন তখন স্টাহা।, 
দের কেবল টক্ষু কর্ণ নামিক। হস্ত পদ প্রভৃতি কতিপর 
ইন্দ্ররবিশিষ্ট একী জড় শরীর, এবং অপরিপ্ক,ট বুদ্ধি 
বিবেক প্রাঠি স্মতিপ্রহৃতি কতিপন্ন মহোপকারী গুণ ও 
শক্তিসম্পনন একটী চৈতগ্তমন্ন আম্মা, 'আর তাহার যন্ধ- 
স্বরূপ মহামূল্যবান এবং মানব দেহের শ্রেষ্ঠ অংশ মস্তি, 
এই মাত্র সঙ্গে ছিল। তহাদের অন্থরস্থ মনোবৃত্তি নিচগ্ের 
মধ্যে কিন্ধপ অনাধারণ শর্জিসকল বীদ্রন্ণে অবস্থান 
করিত তাহ! তখন তাহারা কিছুই জানশিতেন না, এবং 


(৮) 


বহির্জগতের পঞ্চষষ্টি জাতীর ভৌতিক পদার্থের বিভিন্ন 
প্রকার সংযোগ বিয়োগে যেকৃত আশ্চর্য্য ব্যাপার সম্পন্ন 
হইতে পারে তাহাও অবগত ছিলেন না । তখন তাহারা 
নিজের ছায়া দেখিনা নিজেরা ভয় পাইতেন, এবং বজ্র 
বিদ্যুৎ বাঘু বৃষ্টি চন্দ্র সুর্য সনুদ্র পর্বত যাহ। কিছু দেখিতেন 
তাহাই অভিনব 'আশ্চধ্য রসোদ্দীপক এবং ভরাব্হ বলির। 
তাহাদের বোপ ছইত | কিন্তু এক্ষণে আমরা জনসমাজের 
দেশ্রী সৌন্দধ্য দশন করিতেছি তাহা একথানি চিত্রিত 
ছবিন্পে প্রছন্নভাবে ক্ভতীহাদের মনোনশ্দিরে বহমান ছিল, 
ক্রমে তাহ। দৃগ্ভনান আকার ধারণ করিতেছে । প্রথমে এই 
অপরিপ্ষ,ট পঞ্চ জ্ঞানেন্ড্ির, পর কন্মেক্রির আর বাহিরের 
ভৌতিক পরাথ এই আঞ্চল লইনা তাহারা কাধ্য আরম 
করেন, পরে ত্রমে কমে তাহা হইতে এখন এত দুর পষাপ্ 
হহয়। উঠিঘ্(ছে। প্রথমে সম্পুর্ন পে অনগ্ঠসাপেক্গ হইয়া 
ত[খাপিগক্ে ঢলিতে হইনাহিল। ক্রমে স্বাভাবিক শিরমে 
ননোণুত্তি ও বাহা পদাথের গুণ সকল বিক'পত হইল, বন, 
বাসা মঙধ্য দেবতার তুলা হইলেন । মন্তযোর আদিমাবস্থা 
কিরূপ ছিল বন্ধর অনভ্য পব্ব৬৭[সা মানবগণ অন্যাপি তাহা 
বুঝাইয়। পিততিছে। সত্য উন্নতাবন্থার শিদশন আনাদের চক্ষের 
সম্মুথেই পড়িরা রহিয়াছে । এক সঙ্গে ছুইটা দেখিলে মনে বি 
আশ্চয্য রসেওই অভ্যুদর হয় ! বব্বর ও জুসভ্য জাতিগ নপ্য- 
বন্তখ সমরের উন্নতির বিবরণ কি বিল্মরনক ! বীজের সহিত 
বৃক্ষের, গুড়ের সহিত মিছরির বেন্ধপ প্রভেদ, বন্বর এবং 
সভ্য নরের মধ্যে তেমনি গভীর প্রভেদ নরনগোচর হয়। 
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এই আদিম মনুষ্য বা মন্ুষ্যগণ কবে কোথায় কি রূপে 

+ উত্পন্ন হইলেন, প্রথমে শিশুর হ্যায় জন্ম গ্রহণ করিলেন,কি 
একবারে পরিণতবয়স্ক যুবা প্রকৃতি ধরিয়৷ আসিলেন,এ সকল 
প্রশ্নের উত্তর দিবার কোন লোক নাই। তখন স্থান কাল 
জ্রীব ও পদার্থ নিচয়ের নামকরণও হয় নাই। যদিকিছু হইয়া 
থাকে তাহা বর্ধর আদিম মন্থ্যবংশেব অস্ফ,ট ভাষার ভিত- 
রেঈ ছিল । সুদৃঢ় অদাবসায়নীল পণ্ডিত ডারুইন এ বিষয়ে 
বভ ম্ন্রসন্ধান ও পরিশ্রম করিয়া এইনূপ স্টির করিয়াছেন 
ষে, প্রথমে মূলপদার্থ হইতে ধাত, পাত হইতে উদ্চিদ, উদ্ড্িদ্‌ 
ভঈতে নিকট জীব জন্ঘ, নিকুষ্ট জীব জন্ত হইতে এপ অর্থাৎ 
কপি অথবা! বনমানুষ ; সেই কপিকুলশ্রেষ্ঠ বনমানুষ 
হইতে মন্ুষ্ের ক্রমবিকাশ হইয়াছে । পণ্ডিত ড'রুইনের 
এই মঞ্ত শ্রবণে অনেকে হাসা করেন, কিস্ত তিনি অনেক 
দেখিরা শুনিয়া অতি গম্ভীর ভাবে এ কথ! জগতে প্রচার 
করিয়াছেন। বানরদেহের গঠনপ্রণালী এবং ভাভাদিগেব 
দৃন্যের সহিত মন্যাশরীর ও দস্তের অতিশয় সৌসাদৃশ্ 
আছে, এবং কোন কোন শ্রে্ঠতম বানরজারির স্বভাবে 
কিছু কিছু বুদ্ধি ও ভদ্রতার পরিচয় 9 প্রাপ্ত হওয়া যায়, এই 
জন্য তাহার মনে এই বিশ্বাসটা আরও বদ্ধমূল হইয়াছে । 
কিন্ত কপিবংশ হইতে যদি মানব জাতির জন্ম হইয়া থাকে, 
এবং পরমেশ্বর যদি ভাক্ঃইনের আবিষ্কৃত প্রণালী অন্ুসারেই 
জগং্যজ্গন করিয়া থাকেন, তাহাতে ৪ আমাদের বিশেষ 
কোন আপত্তি বাক্ষতি কিছু দেখা যায় না; কারণ আনরা 
এধন আরত কপি নহি! তথাপি ভডারুইনের এক্প 
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মত সতা বলিয়া! প্রতীত হইবার পক্ষে এই একটী বিশেষ 
আপও্ডি দেখা যাইতেছে যে, যদি কপি কিম্বা বনমানুষ '' 
হইতে মন্থষোর উৎপত্তি হইয়া! থাকে তবে তাহা এখন 
হয় না কেন? মেমলকল পুরাতন আদ্দ পিতামহ বানর- 
বংশ কি ইহারা নহেন ষাহাদিগকে অরণ্যে ও পর্ব তগহ্বরে 
কিশ্বা জনসমাজে আমর। সচরাঁচর দেখিয়া থাকি? বদি 
হন তবে ইহাদের গর্ভে এখনও মনুষ্য জন্মগ্রহণ করিত 
সন্দেহ নাই। ডারুইন সাহেব যদি এরূপ বলেন যে ইহার! 
সে পরিবারভূক্ত নহে, স্তাহার মন্ুষা প্রসন করিয়। দিয়] 
পরলোক প্রাপ্ত হইয়ান্ছে, তাহার পর এখন ক্রমে মনুষ্য 
হইতে মন্য্য উতপন্ন হইতেছে, তাহা! হইল্লে আমাদের 
আর বলিবার কিছুই থাকে না; মন্ধবোের আদিবৃস্তান্তসন্তন্ধে 
তাহারও যেখানে গতিরোব হইল আমাদেরও সেই, থানে 
হইয়াছে । কোন এক জাতীয় উদ্টিদ, পশু ব1 পক্ষীশাব- 
কের ক্রমোন্নতি এবং জাত্যন্তর দর্শন করিম! কিন্বা প্রকৃতির 
মধ্যে বলবানের জয় ছুর্দলের ক্ষর ইহ] দেখির1 যদি তিনি 
উদ্ভিদ পশ্ড পক্ষী মনুষ্যদিগের মধ্যে জাতিভেদ একবারে 
বিনাশ করিতে চাহেন তাহাতেও কূতকার্ণা হইতে পারি- 
বেন না। যত্র এবং চেষ্টা করিলে দুর্বল কুৎসিত পশ্ত পক্ষী 
হইতে বলিষ্ঠ এবং সুন্দর শাবক উৎপন্ন হইতে পারে, কিন্ 
পক্ষী হইতে কপি, কপি হইতে মানবের উৎপত্তি কি 
সম্ভব ? ছুই একটা আকম্মিক ঘটনায় কোন সাধারণ নিয়- 
মের ব্যতিচার ঘটে না। যেযেজাতীয় উদ্ভিদ পশু পক্ষী 
তাহা হইতে সেই সেই জাতীয় উদ্ভিদ পশ্ পক্ষী উৎপন্ন 
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হইতেছে, মন্তুষ্যও মনুষ্য হইতে জন্মগ্রহণ করিতেছে, 
এই সাধারণ নিরমের ব্যতিক্রম কোথাও আমর] দেখিতে 
পাই না। অতএব স্পষ্ট প্রতীত হইতেছে, মুলতঃ 
প্রত্যেক জীব জন্ত পণ্ড পক্ষী উদ্ভিদ্‌ মনুষ্য স্ব স্ব স্বাধীন 
এবং স্বতন্ত্র, কেহ কাহার নধ্যে অন্ুপ্রবি হয় না, হইলেও 
তাহার উত্পাদিক1 শক্তি যে বিলুপ্ত হইয় যায় অশ্বতর 
তাহার প্রমাণ। কপি বা বনমানুষের গর্ভে মনুষ্য জন্মি- 
যাছে কিম্বা জন্মিতে পারে পরীক্ষায় বদি এরূপ কখন কেহ 
দেগিয়া থাকেন তাহা হইলে এ কথা বিশ্বাসযোগ্য, নতুব! 
ইহ] কল্পন1 মাত্র। 

প্রথমে কয় জন মনুষ্য পৃথিবীতে আসিয়াছিলেন তৎ- 
সম্বন্ধেও অনেক কদ্িত উপন্যাস শুনিতে পাওয়া যায়। 
কেহ ঞলেন আদিতে কেবল স্ত্রী পুরুষ যুগল, কেহ 
বলেন কেখল এক পুরুষ বা এক শ্ত্রী ছিল, তাহা হইতে 
ক্রমে বংশ বুদ্ধি হইয়াছে । কোন কোন জাতির মধ্যে এ 
বিষয়ে অনেক অদ্ুত্ত ও অলৌকিক কগা প্রচলিত ছিল 
এবং আছে । কিন্ত সে সমস্তই কল্পনাসস্ূত প্রবাদ মাত্র। 
কোন সন্তোবকর যৌক্তিক 'প্রমাণ এ সম্বন্ধে কিছুই প্রাপ্ত 
হওয়া যায় না। মহাসাগর গর্ডে যে সকল দ্বীপ আছে 
সেখানে অসভ্য মনুব্যগণ কোথা হইতে আনিয়া উপস্থিত 
হইল তাহা এ পর্যন্ত কেহই স্থির করিতে পারেন নাই। 
অতএব প্রথমে এক পুরুষ বা স্ত্রী পুরুষ উভয়ে, কিছ 
কতকগুলি নর নারী জন্মিয়াছিল তাহা জানিবার কোন 
উপাদ্ নাই। ইদানীন্তন ভাষাতব্ববিৎ পণ্ডিতগণ কোন 
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কোঁন শবের সুল অবলম্বন করিয়া! এরূপ বলিয়া থাকেন 
যে নধ্যআসিয়। হইতে মন্ুষ্যগণ পশ্চিম ইউরোপে গিয়া 
বাস করিয়াছে এবং আধ্য জাতির সংযোগে সে দেশে 
ইপ্ডতোইউরোপিয়ান নামক মিশ্র জাতি উৎপন্ন হইয়াছে। 
এই কারণে জর্দণদিগকে আর্ধ্যবংশোস্তভব বলা যায়। 
সম্প্রতি এক ব্যক্তি বলিয়াছেন যে আফ্রিক। খণ্ডে মন্ুষ্যের 
আদি বাসস্থান ছিল। তিনি বোধ হয় ডারুইনের শিষ্য 
হইবেন। কারণ, বাহার বানর হইতে মন্ুষ্যের উৎপত্তি 
স্বীকার করেন, আফ্রিকার জর্গলবাসী বানরের তাহা- 
দিগের মতের অনেক পোবকতা করে । কিন্তু ইহ1 জান 
গিয়াছে যে চারি সহন্স বৎসর পুর্বে আফ্রিকার অন্তর্গত 
কোন কোন স্থান সুসত্য ছিল। সেবাহা হউক, আসিয়া 
এবং ভারতবর্ষ হইতে যে লোক ইউরোপে গমন কনিয়াছিল 
তাহার অনেক নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে । প্রথমে মনুষ্য ষে 
শাতপ্রধান দেশে জন্মগ্রহণ করে নাই ইহ অতি যুক্তিসঙ্গত 
কথা । মনে কর, মনুষা যণন প্রথমে 'জন্সিল তখন তাহার 
সঙ্গে গাত্রবস্ত্র ছিল না, অগ্র,াৎপাদনের বুদ্ধিও হয় নাই, 
সুতরাং এমন অবস্থান্ন তুষারাবৃত শীতল এদেশে জন্মিলে 
সে কেমন করিয়া বাচিবে? পশুহনন যন্ত্র নিম্মাণ করিতে 
এবং অগ্ন্যৎ্পাদন করিতে শিখিয়! তাহার পরে ০স শীতল 
দেশের উপনিবাসী হইয়াছে ইহাই সম্ভব । পশুচর্ম, পসম 
এবং অগ্নির শৈত্যগ্ডণ নিবারিণী শক্তি যত দ্িন সে না 
বুঝিয়াছিল ততর্দিন তাহাকে উষ্কপ্রধান দেশে থাকিতে 
হহয়াছে সন্দেহ নাই। 
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তরুণ বয়স্ক পাঠক ! তুমি হয়ত মনে করিতেছ, তোমার 
বর্তমান অবস্থা কিছুই আশ্চর্যজনক নহে। কারণ তুমি 
জন্মাবধি চারিদিকে লোকের সমারোহ, জ্ঞানের উন্নতি, 
সভ্যতার চাকচিক্য, বাণিজোর কোলাহল, রাজনীতি ও 
ধন্মনীতির শাসন দেখিয়া আগিতেছ; সুতরাং এখন কোন 
বিষন্ন তোমার নিকট নৃতন বলিয়া'বোধ হয় না। যাহ তোমার 
ঘরে নাই তাহ তুমি দোকান হইতে ক্রয় করিয়া আন। 
এখন তোমার জন্ত কারিগর মিস্ত্রী উত্তন অদ্টালিকা নিম্মীণ 
করিয়া দ্িতেছে,শিল্লী ও বণিকেরা নান। প্রকার প্রয়োজনীর 
সুন্দর সামগ্রী দ্বারে দ্বারে বিক্রয় করিয়া বেড়াইছেছে, ভুমি 
বথন যাহ! আহার করিতে ইচ্ছ! করিবে পাচক ত্রাঙ্গণ তাহ! 
রন্ধন করিয়া দিবে, পুস্তকালয়ে গিয়া! তুমি ঘে কোন বিৰ- 
বের গ্রষ্ক পাঠ করিতে পার, হইচ্ডা হইলে ভজনালয়ে 
উপস্থিত হইয়া এক অদ্বিতীয় সত্যস্ব্ূপ দেবতার আরা. 
ধনা করিতে পার, স্কানান্তর যাইতে ৰাসনা হইলে গাড়ী 
পাক্সী নৌক1 জাহাদ টেণ যাহাতে ইচ্ছ। তাহাতে চড়িস। 
চলের] যাও, আবশ্তক হহলে সহস্র নহস্্র ক্রোশ দুরে তানড়িং 
যোগে সংবাদ প্রেরণ কর; এখন সমস্ত ভোততি। 
ভোনার আজ্ঞানুবন্তী হুইুর। রহিনাছে, জনসমাজ সঙ্গঠিত 
হইয়। তোমাকে অনুকুল ঘটনার মলোতে টানিয়া লইয়। 
বাইতেছে, কাজেই তোমার নিকট এখন কিছুই বিন্মরোৎ 
পাদক নূতন পদার্থ নাই। কিন্ক ভাবিয়া দেখঃ যন এ 
নকল কিছুই হম নাই তথন মনুষ্যের কিরূপ অবস্থা ছিল। 
এ সমস্ত সুবিধার বস্ত্র প্রস্তুত হইতে অনেক সহত্ ৭ৎসৰ 
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লাগিয়াছে। এখন যে সকল পদার্থ লইয়া! তুমি ক্রীড়া 
করিতেছ, প্রথমে তাহা মহ ভয়ের কারণ ছিল; দৈত্য" 
দানব ভূত প্রেত বলিয়। তাহাদিগকে লোকে বিশ্বাস 
করিত; তবে কি তোমার এই অবস্থা অত্যন্ত আশ্চর্য্য- 
জনক নহে? 

তোমর। যেমন বড় বড় পু্তক পাঠ করিবার পুর্বে 
কথ শিক্ষা করির়াছিলে এবং পুথিবীতে কাধ্যক্ষম হইবার 
জন্ত বস্ততত্ব অধ্যয়ন কর, আদিন মনুয্যকে তেমনি কারয়। 
জ্ঞানশাজ্ত্ের প্রথম অক্ষর শিখিতে হইয়াছে । তোমরা 
বুঝিতে না পারিলে শিক্ষকের সাহাঘ্য লণ্ড, কিন্তু তাহা- 
দের তেমন সুবিধা ছিল নাঃ তন সকলেই ছাত্র কেহই 
শিক্ষক হয় নাই। বিধাভাপ্রদত্ত মন্তিষ্ষসঞ্চালন দ্বাণা 
তাহাদিগকে সমন্ত বিষয় বৃঝিতে হইয়াছে । কেন কার্ধয 
ক উপায়ে নির্বাহিত হয় এবং কেনই বা হয় ইহ] জানি- 
বার আর অন্ত উপায় ছিল না। মানবের জ্ঞানশাজ্ের 
প্রথম বর্ণমালা এইনূপে তাঁহার] প্রস্তত করির। গিয়াছে 
এবং তাহাদের দ্বারা মানবপরিবারের ভিশ্ডিমূল সংস্থাপিত্ত 
হইয়াছে । 

মনুষফ্যজাতি প্রথমে অতি অসভ্য ছিল তাহার অনেক 
প্রমাণ পাওয়া যায়। পৃথিবীর চারিখণ্ডে, বিশেষতঃ ইউ- 
রোপের নধ্যে পুর্বকার ব্যবহার্যয এমন সকল যন্ত্র ও 
অস্ত্রাদি প্রাপ্ত হওয়া যায় যাহ! এখনও অনেক স্থানে অসভ্য 
জাঁতিদ্রিগের মধ্যে বাবহৃত হুইয়। থাকে । দ্বীপ ও পর্রবত- 
বাসী অসভ্য মন্ুষ্যদিগকে দেখিলে বোধ হয় যেন ত্তাহার! 


€ ১ ) পু 


কোন বন্তজন্ক বিশেষ। ফলমূল আম মাংস তাহাদের 
আহার, বৃশ্দঈতলে পর্ণকুটীরে তাহাদের বাস, অর্থাৎ আহার 
পরিধেয় বাসস্থান সম্বন্ধে পশু অপেক্ষ1* তাহাদের অবস্থা 
অপশিক উত্কৃষ্ট নহে । আদিম মন্ুষাগণও এইন্প অন্য।- 
পন্ন ছিল। 
বদি ভোমরা পৃথিবীর বাল্যবিবরণ শুনিতে চাঁও তাহ! 
হঈচল আমার সঙ্গে ভোমাদিগকে অভীহকালেব বহু নত 
বখ্বর পশ্চান্ে বাইচ ভইবেঃ এমন কি ভিন্ন ভিন্ন অশৰ 


বপন এ 


পাওয়া নার না । ভি 
পান, আদ্িত এবং পোদিত অস্তি 2 অন্যান বাপহাপা 
বন্দে বাহাক্িছু পুযাতন নিদশন দুষ্ট হর তাহা মলুব। 

বান অনেক কাল পরে গাওয়া গিয়াছে । বুটনীনেদা 
ঘে সদয্ন নিতান্ত অনভ্য বননাহ্রনের ভ্ভায ভিন, মু্থি 
কৃটীরে বাস করিগা পশ্তনাংদ এবং কল মূল আহার রি ৩ 
সন্ধবাঙ্গে উদ্ষি পরিভ» এবং স্থধ্য চন্দ্র বুক্দাদিকে দেবা 
বলির! পূজা কর্দিত নেই দননের পুরে তোনাদিগতে 
দাইতে হইবে । 

এখন তোমরা এ সকল কথাপ্ বিশ্বানকরিয়।মাও,ভতাহার 
পর নথন বস্তবিচার গ্রন্থের পরিবর্ধে পাহাড় ও শীল। হইতে 
জ্ঞান শিক্ষা করিবে, তথন বুঝিতে পারিবে এই পৃথিবী কত 
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কালের পুরাতন এবং কিরূপ পরিবর্তনশীল। কিন্তু ইহা! 
যদিও অনেক দিনের পুরাতন, তত্রাপি উজ্জ্বলতা! এবং 
সৌন্দর্যে চিরনূতনের ন্ায় প্রকাশ পাইতেছে। মনুষ্য 
কতর্দিন অববি এখানে বাঁস করিতেছে তাহ বলা যায় 
ন1) কিন্তু যে মঙ্গলময় পর্মজ্ঞানী পুরুষের এই জগৎ তিনি 
উপযুক্ত সময়েই তাহাকে এখানে আনয়ন করিয়াছেন 
তাহাতে সন্দেহ নাই। 

পুরাকালের প্ররুতাবস্থ৷ জানিবার পক্ষে লিখিত ইতি- 
হাস, 'অস্ক,ট ভাষা! কিস্বা কোন কোন পুরাতন কীন্তি ইহাই 
একমাত্র উপায় । লিখিত ইতিহাস সর্দাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ উপায় 
এবং অধিকতর বিশ্বাসযোগ্য ; কিন্ক আদিমাবস্থার ইতিহাস 
সকল এত দুর ভ্রম করন! ও রূপক বর্ণনায় পরিপূর্ণ যে 
তাহা হইতে সত্য উদ্ধার কর! অতিশর কঠিন কার্যয । লিখিত 
ইতিহাস সত্বেও পুরাঁকালের যথার্থ বৃত্তান্ত স্থির কর! বদি 
এত কঠিন হুইল, তবে যে দীর্ঘকাল এঁতিহাসিক কালের 
পুর্বে অতিবাহিত হইয়া গিয়াছে, যে সময়ের বৃত্তান্ত 
জানিতে হইলে খোদিত প্রন্তর, অপরিস্ফ:ট ভাষা, এবং 
প্রস্তর নির্মিত কোন কোন স্মরণস্তস্ত, অস্ত্র বা যন অধ্যা- 
য়ন করা ভি অন্ত কোন উপায় নাই, তাহার যথার্থ তন্ন 
নিরূপণ করা যে এক প্রকার মন্ুযোর অসাধ্য কাধ্য 
সহজেই তাহ! হৃদয়ঙ্গম করা যায়। তথাপি তত্বাহ্থসন্ধায়ী 
পণ্ডিতদিগকে ধন্তবাদ যে তাহার! ভূগর্ভস্থ স্তর হইতে & 
সকল পদার্থ অধ্যয়ন করিয়া তন্দবার। মানবজাতির ক্রমো- 
নতির বিবরণ আমাদিগের নিকট উপস্থিত করিয়াছেন । 
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* ভিন্ন ভিন্ন ভূন্তর সমূহের পরীক্ষা দ্বারা নির্ণাত হইয়াছে, 
পৃথিবীর গইন ক্কাল পাচভাগে বিতক্ত। এক একটি ভাগ 
নিশ্মিত হইতে কত সহস্র বংলর লাগিয়ছছে তাহ! জানিবাব 
কোন উপায় নাই। বর্তমান সময়ে আমরা পঞ্চম কল্পে 
বাস করিতেছি। এই পঞ্চম কল্পের মণ্যে ভূতীয় কল্পট আবার 
তিনটা বিভিন্ন যুগে বিভক্ত। কোন কোন দেশে দ্বিতীয় কল্পের 
স্তরে বিহঙ্গের চিহ্ন লক্ষিত হইয়াছে । কিন্কৃভৃতীয় কঙ্পের 
প্রথম বুগ হইডে সৃতীর অর্থাৎ শেব বুগের ভিতরেই নানা- 
বিণ পক্ষী এবং হক্তী বুন ঘোটক ও বানরের কঙ্কাল 
সকল দেবিতে পাওয়া যায়; তঙং্নঙ্গে মনুব্যান্তিও নয়ন: 
গোচর হয় । কোন কোন পণ্ডিতের মতে ইহার পুর্বেও 
মগ্নব্য জন্মিয়াছিল। সে যাহা হউক, চতুর্থ কলে মানব- 
বীন্তি এধিং তাহার দেহাস্থির ভরি ভূরি নিদশন প্রাপ্প 
হওয়া গিপ্াছে । এই খান হইতে মানব জাতির ইতিহাস 
'আরন্ত বলিতে হইবে । উপরিউক্ত নরকঙ্কাল এবং তর্গান 
হস্তরচিত বিবিধ পদার্থ সকল মনোযোগ পুর্বক পাঠ 
করিলে মানব জাতির মানসিক উন্নতির ভ্রুমবিকাশ 
ফিছু কিছু বুঝিতে পারা যাক্স। এই কালের পুত্রাবৃন্থের 
বিস্তারিত বিবরণ সমস্ত সহ্য হউক না হউক, স্তল 
স্ল বিবয়গুলি স্বাভাবিক এবং সন্য। উন্নতির এক 
(সোপান হইতে অন্ত সোপানে উঠিতে অনেক সনয় লাগি- 
যাছে, সুতরাং অন্ুম্যকৃত বিবিধ পদার্থ দ্বার অন্থমিত হয, 
লক্ষ বংসর পূর্বেও সে পৃথিবীতে ছিল। কিস্তকু পৃথিবীর 
আকার কালক্রোতে যেমন পরিবর্তিত হইয়াছে, জীবলস্থ 
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উদ্ভিদ এবং মানবজাতি সন্বন্ধেও তেমনি যুগাস্তর হইয়া : 
গিয়াছে । বর্তমান নরনারীর দেহকাস্তি, এব মানসিক 
উন্নতি সাধনের জন্ত 'কত কত প্রাচীন মন্ুষ্যবংশ ধ্বংস হইয়! 
গিয়াছে তাহা! কে বলিতে পারে? কিন্তু প্রত্যেক বংশই 
আমাদের জন্ঠ জ্ঞান, ধন কিছু কিছু রাখিয়। গিয়াছেন । 
এখনকার নিতান্ত দরিদ্র আশ্রয়হীন ব্যক্তিরা পতৃক 
ধনে ধনী। স্পপ্ডিত পুত্র পৌত্রের জন্ত অনেক অজ্ঞান 
পিতা পিতামহের প্রয়োজন হইয়াছিল । 


জগতের বাল্য ইতিহাস। 
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মনুষ্যের প্রথম অভাব । 


মনুষ্য এই পৃথিবীতে প্রথমে যখন আগমন করিল তখন 
সে সম্পূর্ণ অসহায়, বিবস্ত্র নিরাশ্রয় এবং সম্বলবিহীন ; 
কোথায় কি আছে তাহা সে কিছুই জানিত না। বহুকাল 
পরে ক্রমে এই ধরাতলকে হরিদ্বর্ণ শহ্তক্ষেত্ধে পরিণত 
করিয়াছে, এবং ভূগন্ত খনন করিয়। আকর হইতে প্রয়ো- 
ভনীর ধাতব পদার্থ সকল উত্তোলন করিয়াছে । এক 
শারীরিক অভাব নোচন এবং স্থুথ বদ্ধনের জন্ত সেজ্ঞাত 
এবং অজ্ঞাতসারে বর্তমান উন্নতির মঞ্চ গাথিরা ফেলি- 
রংছে। মানবমনে আত্মরক্ষার নিমিত্ত ভগবান কি আশ্চর্য্য 
প্রনৃত্তিই প্রদান করিয়াছেন! তাহার উন্নতির জন্য আর 
বাহাতকেও কিছু ভাবিতে হইল না, আপনিই নে ক্রমে 
ক্রমে আপনার সমস্ত আয়োজন করিয্প। লইন। 

প্রথমে কেবল শারীরিক অভাব মোচনার্থ মন্ষোর মনে 
চিস্তাঁশক্তির উদ্রেক হয়। তদনস্তর আহারের জন্য খাদ্য, 
উত্তাপের জন্ত অগ্নি, রাত্রিকালে বিশ্রামের জন্য এবং 
প্রতিবাসী বন্ত জন্তদ্রিগের করাল গ্রাম হইতে রক্ষা পাইবার 
কন্য আশ্রয় প্রাপ্ত হইতে তাহার ইচ্ছা জন্মিল। এই চিস্তা 
এবং এই ইচ্ছাটা ননুষ্যমনের প্রথম ক্রিয়। । 


২০' জর্গতের বাল্য ইতিহাস । 


বিশ্বপালক ঈশ্বর পশুদিগকে যে কোন স্থানে স্থাপন 
করিয়াছেন রেখা তাহাদিগের জীবন খারণের জন্য 
আহারের বস্ত সকল নিকটে রাখিয়া দিয়াছেন, এবং 
শীতাতপ নিবারণার্থ তাহাদিগকে উপযুক্ত গাত্রাবরণ 
প্রদান করিয়াছেন | কিন্তু মনুষ্যসম্বন্ধে তিনি এরূপ 
স্থবিধা করিয়া দেন নাই। পৃথিবীর যে অংশে মনুষ্য বাস 
করিবে তথাঁকার উপযোগী অন্ন বস্ত্র তাহাকে নিজেই 
অন্বেষণ করিয়া লইতে হইবে; এই জন্ত তাহাকে তিনি 
বিবস্ত্র করিয়া এখানে পাঠাইলেন। পরমেশ্বর যদি তাহার 
শরীরকে লোমধুক্ত কোন স্থুল চর্ষ্মে আবৃত করিয়া দিতেন 
তাহা হইলে সে স্বচ্ছন্দে এক স্থান হইতে অন্ত স্থানে যাইতে 
পারিত না। এই নিমিত্ত তিনি তাহাঁকে উলঙ্গ করিয়! 
পাঠাইয়াছেন, কিন্ত তাহাকে তিনি এমন বুদ্ধিশক্তি এবং 
শারীরিক অঙ্গ প্রত্যঙ্গ দিয়াছেন যে তন্দ্রা সে বস্ত্র প্রস্তত 
করিয়। লইতে পারে । পশুর! চিরকাল পশুই থাঁকিয়৷ ঘায়, 
তাহাদের আর কোন উন্নতি হয় না, কিন্ত মনুষ্য সেরূপ 
নহে, সে ক্রমাগত উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছে ) পূর্ব্ব- 
পুরুষগণ যে যে বিষয়ে উন্নতি সাধন করিয়া! গিয়াছেন 
তাহাকে আবার সে আরও উন্নত ও পরিবদ্ধিত করিতেছে । 

অতি দূরদর্শী খেচরের ন্াঁয় মন্ুষ্যের দৃষ্টিশক্তি যদিও 
তীক্ষ নহে, তথাপি এ প্রকার আশ্চর্য যন্ত্র সকল নিন্মাণ 
করিবার তাহার ক্ষমত1 আছে যে, তাহ? দ্বার বু দুরস্থিত 
নক্ষত্রদ্দিগকে দেখিতে পাওয়া যায় কেবল তাহ! নহে, 
স্র্যা এবং অন্তান্ত জ্যোতিষফমণ্ডলীতে কি প্রকার পদার্থ 
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আছে তাহাঁও বুঝিতে পারা যার। প্রবল বেগগামী 
হরিণের স্তায়” দৌড়িবার শক্তি কিন্বা ভীমবলধারী অশ্বের 
হায় পরাক্রম যদিও তাহার নাই, কিন্ক'সে বুদ্ধিবলে এবং 
জ্ঞানকৌশলে এমন সকল বাম্পীয় যন্ত্র নিম্মাণ করিতে 
পারে যাহা এক ঘণ্টা ত্রিশ কফ্রোশ পথ চলিয়া যার এবং 
শত অশ্বের কার্য সম্পাদন করে। 

শারীরিক বা মানপিক যে কোন শক্তি মন্ুষ্যের আছে 
ব্যবহার দ্বারা তাহার উপ্নতি হইয়া খাকে। অসভ্য মনুষ্য 
আহার আহরণার্থ পুনঃ পুনঃ শারীরিক শক্তি পরিচালনা 
করিয়া যেন্ধপ তীক্ষদৃষ্টি এবং জ্রুতগামী হয়, জ্ঞানী সভা 
বাক্তি মানসিক শক্তি পরিচালন দ্বার! জ্ঞানোঁপার্জন সম্বন্ধে 
সেই রঙা তাহাকে বহু পশ্চাতে ফেলিয়া চলিয়া যান । 

উপরে উল্লিখিত হইয়াছে যে খাদ্য সামগ্রী, উন্তাপ 
এবং বাসস্থান এই তিনটা বিষয়ে মন্গষোর প্রথন অভাব 
বোধ হর । পৃথিবীতে মন্ুষ্যের পদার্পণ হইবার পুর্বে পর্ন ত- 
গাত্র হইতে নির্মল জলস্তরোতঃ অবিশ্রাস্ত বেগে প্রবাহিত 
হইত, স্থতরাং তাহাকে এখামে আঙনির। পিপাস। নিবারণের 
জন্য আর কোন কষ্ট পাইতে হয় নাই । এই জন্য তিনি 
প্রথমে জলঝোতের নিকট বাসস্থান নি্দি্ছ করিয়াছিলেন । 
কিন্ত তাহার প্রয়োজনীম খাদ্য বস্ত সকল এপ সহজে লব্ধ 
হইবার কোন সম্ভাবনা ছিল ন।। ক্ষুধা! শাস্তির জন্ঠ তিনি 
প্রথমে বন্তফল ভোজন করিতে লাগিলেন। পান ভোজ- 
নেরত এইন্ধপ ব্যবস্থা হইল, তাহার পর এখন রাত্রিতে 
থাকেন কোথায় ? দূরে বা নিকটে গ্রাম বা বসতি নাই, 
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চারি দিক্‌ অরণযময়। প্ররূৃতি দেবী আপন ক্ষমতা- 
ন্রসারে নবাগত অতিথিকে পান ভোজন করাইয়া রাত্রি- 
বাসের জন্ত তাহাকে শৈলকন্দর এবং বৃক্ষের তল দেখাইয়! 
দিলেন। ক্রমে এক একটী করিয়া মে পরিমাণে তাহার 
অভাব বিকলিত হইতে লাগিল সেই পরিমাণে ভিনি 
সাঁধানত দ্রবাদির আয়োজন, করিয়া! দিতে লাগিলেন। 
স্বয়ং ভগবান্‌ যেন প্রশ্কতির বেশে আদিম মনুষ্সন্ত'নের 
জন্য 'প্রস্থতী এবং ধারী কার্ধা করিনাছিলেন । প্ররুতিই 
প্রগম মানবের পিতা মাতা শিক্ষক সহায় এবং পথদ প্রর্শক। 
জলম্বোতের সঙ্গে মব্স্তাগণ ভালিয়। নাইতেছে, নিকট দিয়! 
ব্লীড়াশীল হরিণের দল লম্ফষ ঝম্প করিতে করিতে ঘোর 
বিপিনমপ্যে প্রবেশ করিতেছে, ইহ দেখিয়া তাঁহার মহ্শ্য 
মাংন ভোক্গনের ইচ্ছা যে উন্ভতেজিত হয় নাই তাহা নহে, 
কিন্ত হইলে কফি হইবে ? কান প্রকার ধন্ বা মন্ত্র ব্যতীত 
সে ইচ্ছাত চরিতার্থ হইতে পারে না। 

ইহ! সত্য যে, ভূমগুলে এরূপ কার্ধা অতি অন্পই আছে 
বাঁহ1 মনুষ্যের হস্ত দ্বারা সম্পন্ন না হইতে পারে, কিন্ত 
কোন যন্ত্রের সাহায্য না পাইলে হস্ত অকর্ণ্য হুইয়! থাকে । 
কেবল হস্তের দ্বারা বৃক্ষ ছেদন বা পশু বধ করা যায় ন!, 
লেখনী না হইলে খেলার কার্ধ্য চলে না, এই জন্য ছুরি 
কিম্বা অন্য কোন অস্ত্রা্দির প্রত্বো্ন হয়। এই রূপ 
প্রতোক কার্যের জন্ত অন্ত্রাদির আব্শ্কত। সর্ধপ্রথমেই 
বোধ হুইয়াছিল। 


প্রথম ব্যবহার্য যন্ত্র বা অস্ত্র। 


মন্ষ্যের অন্যান্য অভাবের মধ্যে প্রথমে বস্তু বিশেষ 
ছেদনার্থ কোন প্রকার স্থতীক্ষাগ্র অস্ত্রের প্রয়োজন হয়। 
বদিও ধাতব পদার্থ সকল পৃথিবীর অল্প নিয়েই ছিল, কিন্তু 
তিনি তখন ইহার কিছু মাত্র সন্ধান জানিতেন ন1) 
হরাং ইতভ্ততঃ বিক্ষিপ্ত প্রস্তর খও নংগ্রহ করিয়া তদ্ার! 
কোন বূপে কাধ্যোদ্ধার করিতে লাগিলেন। ইহা ব্যতীত 
সস্ি €& বাষ্ঠপগু এরং গশুশুঙ্গ দ্বারা বঙ্গের কার্ধা নির্বাহ 
হইত । চকমবির পার গ্রাথঘাপস্থার এ কাধ্যের বিশে 
ইউপদোগী ছিল? এবং চুন অধেব পরিমাণে ব্যবহৃত 
£ইত উ কারণ, এই গ্রশ্তরের উপর বলের সহিত আঘাত 
ককিলেই আপনাপনি তাহা ভাঙ্গিরা গিরা একটা পিছু 
ডক দুরিদ্র পাতার সার হইরা উঠিত। এই রূপ প্রবল 
5 দুপ্দল আঘাত এবং ঘর্ষণ দ্বারা কেনটী তীক্ষাগ্রা অন্ত, 


চীতে 


কোনটা মৃদ্গর) কোনটা অন্তনূপ আকার ধারণ করিত । 
ভাহাদের মধ্যে কেনিটা ছর ইঞ্চ পীর্ঘথ তিন ইঞ্চ প্রগ্ 
ছিল, কোন কোনট। ইহা অপেক্ষাও বড় হইত। তথন- 
কার পক্ষে ইহাই ঘথেই্ বলিতে হইবে । সেই প্রস্তর, 
পিশ্ষিত পুরাতন কদাকার যন্ত্র সকল প্রধানতঃ জলজ্রোতে 
লঃরনান বালুকামিশ্রিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রস্তর ও কর্দমরাশির 
নিষ়ে দেখিতে পাওনা যায়। এই সকল প্রস্থরের অন্গ 
বর্ধমান বাবতীর অন্তর ব বন্ধারির জনক স্বরূপ মানিহে 
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হইবে । ভূম্তরে প্রস্তর নির্মিত এমন কুঠার পাওয়া 
গিরাছে মন্দারা এখনও ব্বক্ষার্দি ছেদন করা বায়। ছুরি 
বশ! তীরের ফল! গদ্‌। শুল সনস্তভই প্রথমে পাথরের ছিল। 
ইহ। ভিন্ন ধন্ুর্বাণ ফিঙ্গা ব্যবহৃত হইত। 

ঙ্কাঁলে পৃথবীতে যে সকল প্রকাণ্ড বন্যজন্ক মনুষ্যের 
প্রতিবাসী এবং অংশভাগী ছিল তাহাদিগকে এখন আর 
দেখিতে পাওয়া যা না। অনেকানেক প্রাচীন উদ্ভিদ্‌ 
জ্াতিও ধ্বংস হইরা গিয়াছে । ভূতববিদের! ভূত্তরে এ 
সকল জন্তর প্রকাণ্ড অস্থিমর দেহ সকল দর্শন করিয়া এই 
্প বলেন, বে সে সমর অন্তি প্রাচীন এবং বলব'ন্‌ 
লোমশ হস্তী, সিদ্ষধোউক, গণ্ডার, সিংহ, ভল্গুক প্রতি 
বভ প্রকার জস্ক ছিল । ইউরোপ, আমেরিক! এবং আমির 
থগ্ডের স্থানে স্থানে পুথিবীর নিম্ন স্তরে হস্তী অপপেক্ষাও 
প্রকাণ্ড এক প্রকার জন্তর দেহাবশিষ্ প্রাপ্ত হওয়া বার। 
বালের পরিবর্তনে এবং স্বভাবের নিয়মে তাহা এখন 
পাষাণের স্তায় হইয় গিয়াছে । পরীক্ষা দ্বারা স্থির হহ্‌- 
মাছে, তাহাদের দেহ নয় ফিট চারি ইঞ্চ উচ্চ, ষোল ফিউ 
চারি ইঞ্চ দীর্ঘ, এবং শু'ড় নয় কিউ লম্বা ছিল। ইহারা 
এম মন্থষোর সমকালবন্তী তাহাতে আর কোন সন্দেহ 
নাই; কেন নাযেস্তরে মন্ব্যান্থি এবং তাহার হস্তনিশ্মিত 
বগ্াদি প্রাপ্ত হওয়। যায় তংপাশ্বেই এ সকল জন্দিগের 
তেহাস্থি অবস্থিতি করিতেছে । 

বৎসরের পর বৎসর যেমন চলিয়া যাইতে লাগিল 
তেমনি যন্ত্র এবং অস্থ্রাদি সকল উতংকৃষ্ট আকার ধারণ 
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করিল । ক্রমে অপেক্ষাকৃত সুন্দর হ্যবৃশ্ঠ বর্শা ছোরা কুঠার 
হাতুড়ি ইজ্জু্রি বিবিধ প্রকার যন্ত্র এবং অস্তাদি মস্যণ প্রস্তরে 
পরিষ্কতরূপে প্রস্তত হইল । এই রূপে প্রথম যুগে প্রস্তর 
ভাঙ্গিয়। তাহাকে ঠুকিয়। ঠুকিরা ঘা দিয়া ঘা দিয়! ছেলে- 
€দর খেলনার মত এক প্রকার কদাকার অস্ত্র নিশ্মাণ কর 
হয়, পর যুগে ঘর্ষণ দ্বারা তাহাকে কিঞ্চিৎ স্থন্দর এবং স্বৃশ্ী 
করা হইয়াছে । 
পৃথিবীভে জীব জন্ত জন্মিবার পুর্বে জলপ্লাবন দ্বারা যে 
সকল স্ত্ান গহ্বরেরভ্তায় হইয়া! গিম়াছিল প্রবধানতঃ সেই 
;সই স্লানে এবং শৈল কন্দরে তখনকার ত্র সকল পরিস্কৃত 
শ্রদরত্য অস্থাদি প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই সমস্ত কন্দর বা 
এহবলে যে কেবল মনুষ্য বাস করিত এমন নহে, তন্মন্যে 
মুত দের সমাবিও হইত । সমাধি স্তানে স্মরণচিহ স্বরূপ 
প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড শৈলথগ্ড প্রোথিত থাকিত।॥ এমন সকল 
নিদর্শন আছে, যাহাতে স্পষ্ট বোধ হয় যে অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া 
এবং শ্রাদ্ধ উপলক্ষে সেখানে আহারাদিও হইত । মুত 
বাক্কিকে বহু দূরদেশ অতিক্রম করিয়া অন্য এক রাজ্যে যাইতে 
»ইটবে এই মনে করিয়া! তাহার আম্মীয়গণ তাহার মুত দেহের 
হ্গে প্রয়োজনীয় কিছু খাদ্য সামগ্রী এবং যুদ্ধসজ্জা ও 
অসার প্রদান করিত । মনুষ্োের অস্থি অপেক্ষা তাহার 
তস্তের কোন কোন কার্য যে অধিক কাল স্ডায়ী হইয়া 
রচিস্বাছে তাহার কারণ এই ষে, পূর্ব হইতে মৃতদেহ দগ্ধ 
করিবার প্রথা প্রচলিত ছিল । এই জন্য তাহ! সচরাচর 
অধিক দৃষ্ট হয়না । আর অস্থি অপেক্ষা প্রত্তরের যন্থাদি 
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বস্ততঃও বহুদিন স্থায়ী । এই সকল যন্ত্রাদ্ির উৎপত্তির আদি 
বুন্বাস্ত আমাদের বুদ্ধি মনের অগোচর । প্রথম স্ষ্যের জন্ম 
এবং জীবন ধারণ প্রণালী যেমন আমর জানিতে পারি না, 
তেমনি প্রথম ব্যবস্থার্য্য অস্ত্রার্দির তত্বও আমর, বুঝিয় 
উঠিতে পারি ন!। প্রত্যেক কাধ্যের কারণই এইব্বপ 
আমাদের অজ্ঞাতে অবস্থিতি করে । কার্ধটকল দেখিলে তবে 
কারণ অন্থুভব করা যায়। 

প্রস্তরের অস্ত্র ও বন্বাদি সঙ্গঠন করিয়া তাহ! দ্বারা 
মনুষ্য যে কেবল আপনাকে এবং আপন পরিবারকে বন্ত 
জ্রস্থদিগের আক্রমণ হইতে রক্ষা করিতে লাগিল তাহা নহে; 
পরিবঞ্ধিত ক্ষুধানল নির্ধাণের জন্য তাহার সাহায্যে বড় বড় 
পশুদিগের প্রাণবধ করিয়া মাংস সংগ্রহ করিতেও সক্ষম 
হইল । ভাবিলে চমত্কৃত ভইতে হয় থে প্রথমে খনমুষ্যুপি' 
গতে এই প্রস্তরনিন্মিত অস্ত্রাদির সাহাশ্যে কত কাধ্যই না 
সম্পন্ন করিতে হইয়াছে! তাহারা পশু বধ করিয়া তাহার 
যাংস খাইত, চামড়। পরিত, এবং চুয়ালের হাড় লইয়া! কঠিন 
অস্ত্র প্রস্তত করিত । জলের উপরিভাগে কাষ্ঠ ভাসে, ইহ! 
দেখিয়া এই নূতন অস্ত্র দ্বারা বুক্ষ ছেদন করত অগ্থির 
সাহায্যে তাহাকে ক্ষুদ্র তরণী বা ডোঙ্গারন্যার সঙ্গঠন কৰি- 
রাছিল। সেই অস্ত্রই তখন তাহাদের একমাত্র সম্বল। 
ইহা দ্বারা তাহার! ভোন্য বস্ত কণ্তন করিত, অস্থির মধ্য 
হইতে মজ্জ। বাহির করিয়া খাইত, সমুদ্রজাত শামুক গুগ্লি 
ভাঙ্গিরা তাহার ভিতর হইতে শাস বাহির করিত এবং 
আঅগ্যান্ত নানাবিধ কাধ্য সাধন করিত। এইবনপ অস্ত্র 
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এবং যন্ত্র ব্যতীত পৃথিবীর ভিন্ন ভিন্ন স্থানে আদ্িমকালের 
কোন বেধঞ্চ প্রসিদ্ধ ঘটনার ম্মরণচিহ্স্বরূপ প্রস্তরনিম্মিত 
বিবিধ আকারের পুরাতন বীত্তিস্তম্ত দেঞ্জিতে পাওয়া যায় । 
তখন অতি সহজেই প্রস্তরের শ্মরণস্তস্ত সকল নিম্মিত 
হইত। মুত বাক্তির পদমর্ধযাদান্ুসারে সমাধি নন্দিবেৰ 
গঠনপ্রণালীও বিভিন্ন প্রকার রূপ ধারণ করিয়াছে । 
আমরা ঘেমন বড় লোকদিগের বীরত্ব মহন ইত্যাদি 
গুণ স্মরণে রাখিবার জন্য তাহাদের প্রতিমুন্তি স্কীপন করি, 
তাহারাও তেমনি কোন আশ্র্যা কিন্বা গুরুতর ঘটন!র 
চিহ্ৃস্বর্ূপ কতকগুলি পাথর একত্রিত করিয়। রাখিত এব* 
উপানন। মন্দিরের জন্য কতকগুলি পাথর নৃস্তের আকারে 
মাটিতে পুঁতিয়া তাহার মধ্যে পুজ1 অর্চন। করিত । চেরা 
পুরি পঞ্ঈীতে ইহার নিদর্শন অদ্াাপি নয়নগোচর হয়। 
যৎ্কালে প্রস্তরনিশ্সিত বন্ধ দ্বারা সকল কার্ধ্য নির্বাত 
হইত তখন নন্তষ্য অতি দরিদ্র, গৃহহীন ছুঃপী ছিল। তাহারা 
ফল মূল আন মাংস, সনয়ে সময়ে নরমাংসও ভক্ষণ করিত । 
কোন কোন জাতি মদ্য প্রস্কত করিতে শিখশিয়াছিল। 
সভ্যগণ পশুর ন্যার যেপানে থারকিত সেই থানেই মল 
মৃত্রত্যাগ করিত,মকটের ন্যায় কথা কহিত,শ্বাপদদিগের সঙ্গে 
কাড়াকাড়ি কবিরা মাংস খাই । অবশ্ঠ এ সকল আলো- 
চনা করিয়া আমাদের লঙ্মজিত হইবার কোন কারণ নাই । 
কেননা, কেবল আর্বাসস্তান সন্তান বলিলে সত্য কথা বলা 
তয় না, আদিম অসভাগণ আমাদের পিতা পিতামহ ছিলেন 
গৌরবের সহিত তাহাও স্বীকার করিতে হইবে। ইহার মধ্যে 
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যাহারা একটু সভ্য হইয়। উঠিরাছিল তাহারা পশুচন্খ্র পরি- 
ধান করিত । অস্তি এবং তন্ত্রকে স্চ এবঃ গুতা করিয়া 
তাহ] দ্বার সেই চর্শাবন্ত্র সেলাই করা হইত। বস্ত্রও বেমন 
সুক্ষ ছিল সেলাই করিবার স্চ স্থতাঁও তেমনি । 

প্রথম হইতেই মন্ুয্যমনে মত্ত্ত মাংস ভোজনেচ্চা 
বলবতী হয়। সেই ইচ্ছার বশবর্তী হইয়া! লোকে আহার 
'আহরণার্থ বিবিধ বুদ্ধি কৌশলের পরিচয় দিয়াছে । পণ্ড বধের 
জন্য তাহারা পথের মধ্যে গর্ত খুঁড়িয়! তাহার উপর পাতা 
ঢাকা দিয়া রাখিত,এবং পশ্জগণ হঠাৎ তন্মধ্যে পতিত হইলে 
অমনি প্রস্মরাঘ।তে তাহাদিগকে বধ করিত। মতস্য ধরি- 
বার জন্য জাল বড়শি ইত্যাদি প্রস্তুত করিয়াছিল। ইহ! 
বাতীত পশু হননের অনেক প্রক$ঠর কৌশল তাহারা জানিত। 
এখনও অসভ্য জাতির! পশু পক্ষীর মত শব্দ উচ্চারণ করে, 
তাহ শুনিয়া যাই তাহারা নিকটে আসে, অমনি পাথর 
ছুড়িয়া তাহাদিগকে মারিয়! ফেলে । মনুষ্য জাতি যখন 
যে অবস্থায় যেখানে থাকে তছৃপবোগী তাহার বুদ্ধিক্ষমত। 
সকলও আপনা আপনি বিকমিত হয়। বাহা অবস্তা এবং 
আন্তরিক অভাব ছুইটীতে সংগ্রাম করিতে করিতে পরিণামে 
বিবিধ তন্তজ্ঞান উত্পাদন করিয়াছে । 

আমরা যে সময়ের কথা এখন লিখিতেছিঃ তখন 
কালকে প্রভেদ করিবার পক্ষে দিনরাত্রি এবং চন্দ্র সূর্য্য 
ভিন্ন আর কিছুই ছিল না। শতাব্দী বর্ষ মাস সপ্তাহ বার 
তিথি এবং তূভাগের নামকরণ অনুষ্ঠান তখন হয় নাই। 
যদিও কিছু হইয়। থাকে ভাহার সংবাদ সভ্য জগতে পৌছে 
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শাই | স্থুতরাং আমর সমর শির্গেশের জন্য প্রস্তবযূণ, 
পিন্তলঘুগঞ্প্ঞ্ৰাহবুগ, এই তিনযুগে উহা বিভাগ করিতে 
বাধ্য হইলাম । 


অগ্নিউগ্পাদন। 


প্রথমে অপ্লিউজ্পাদন কি নূপে হইল তংপন্বদ্ধে অনেক 
অচ্গুত গল প্রচলত আছে । কিস্ক মনুষ্য এক বুদ্ধিবলেহ 
সকল অনার্িদ্কত খিবয় ক্রতম আবিষ্কার করিয়াছে । এক, 
পিকে ভাহার সহজ জ্ঞানচক্ষু ঘেনন দিন দিন গমজ্দ্ানা * 
হইতে লাগিল, অপর দিক তেখনি অভাব এনং শশা 
আপনা হইতেই জীণন ধারণের উপবোগা বন্ত মকলে। 
শিকট স্টাহাকে লইয়া চলেল। দুই খণ্ড শুষ্ক কাঠের পরা । 
সংঘর্ণ দ্বারা 'অশিউতপাদন করা যার সঙ্জজ্ঞান হা 
ইন্া দিয়াছে । যখন চকমকির পাথর 'ভালিয়। অজ্পাদি ডঃ 
ইত তথন 'অগ্রলিকণা সকল তাহার অরে হদপা গিয়া, 


১ 


চিল । ঘথন শরীর অত্যন্ত শীতল বোর হইত, তথন তাহাব। 
হম হুস্ত ঘর্ষণ করিরা উদ্ভাপ বাহির করিত । কথন এন 
বণ শুক কাগশলাকা অপর এক খণ্ড কানের উপর সবলে 
এমন টান দিত €ব তাহাতে দাগ বলিয়া উভন়েহ পিছু 
কিছু উন্তপ্র হইত, পুনরার নেই দাগের উপর টান দিলে 
অগ্রম্কপিঙ্গ উড়িত, তার বার টানিলে অগ্রি এজ্জরলেহ 
হইভ । '্আর্ধ্য ধবিগণ কাচ ঘর্ষণ দ্বারা পরত অনি উৎ 
পাদন করিষা যন্তার্দ ক্রিননা সম্পানন করিতেন । 


৩০, জগতের বাল্য ইতিহাস । 


ভ্রমণকারিগণ বলেন অসভ্য জাতিরা এই রূপে অতি 
অল্প ক্ষণের মধ্যে আগুন জ্বালিতে পারে । প্হত্উরোপের 
উত্তর সমুদ্রস্থ দ্বীঞণে এক প্রকার চর্বিযুক্ত পক্ষী পাওয়। 
বায় তাহাদের দেহ অগ্নি সংযোগে বাতির ন্যায় জ্লিতে 
থাকে । অসভ্য দ্বীপবাসীর]1 ইহা দ্বারা আলোকের কার্ধ্য 
সম্পন্ন করে। পর্ধতে জঙ্গলে এক প্রকার £তলাক্ত কাঠ 
মাছে তাহা মশালের মত জলে। মনুষ্যের পক্ষে অগ্নি 
একটা বিশেষ উপকারী বৰস্ত। হিংস্রক পশুদিগের করাল 
গ্রাস হইতে বাচিবার পক্ষে অগ্নি একটী বিশেষ সহায়। 
এই নিমিত্তে যে সকল লোক পাহাড় বা জঙ্গলে বাস 
করে তাহার সর্ধবদ1 অগ্শ্িকুণ্ড জাঁলিয়া রাখে । পথিকের! 
তর্গম অরণ্যপথে আগুন জ্বালিয়া সঙ্গে লইয়া যায়। 
এই অগ্নি সর্বস্থানে প্রকাশ্ত অথবা প্রচ্ছন্ন ভাবে অব- 
স্থিতি করিতেছে, কিন্ত ইহ1 বাস্তবিক কি পদার্থ তাহা 
জ্জানচক্ষে অদ্যাপি প্রতিভাত হয় নাই, কেবল কার্য্য 
মাত্র দৃষ্টি গোচর হয়। এই অশ্ি সকল বসকে পোষণ 
করিতেছে । 


রন্ধন এবং রন্ধনপাত্র । 


প্রথমে মন্ষ্যগণ অপক ফলমূল এবং কাচা মাংস 
আহার করিত, রন্ধন করিতে জানিত না; রাধিবার পাত্র 
এবং দ্রব্যাদি মসল! কিছুই ছিল না', থাকিলেও কোন্‌ বস্তর 
কিগুণ তখন তাহা! কাহার বুঝিবার ক্ষমতা হয় নাই। 


জগতের বাল্য ইতিহাস। ৩১ 


, পশুপালন এবং কষিকার্ধষের পুর্বে রন্ধনপাত্র এবং অন্ঠান্ 
পাত্র গঠিউস্ছ্য়াছিল । চাউল, দাউল লবণ তৈল ত্বত ময়দ! 
প্রভৃতি রন্ধন সামগ্রী তথন কোথার *যে তাহারা ভাত 
রাধিয়! ব1 লুচি ভাজিয়া খাইবে? তখন হস্তের নিকট 
বাহ! কিছু ছিল তাহা দ্বারাই প্রাণ ধারণ করিতে হইয়াছে । 
আমর এখন যে সকল অন্ন বাঞ্জন এবং উপাদেয় সামগ্রী 
ভোজন করিয়া তৃপ্তি লাভ করিতেছি এসকল আবিষ্কৃত 
হইতে অনেকের জীবন পাত হইয়াছে এবং উহার জন্য 
অনেকে অনেক বুদ্ধি এবং পরিশ্রম ব্যয় করিয়! গিয়াছেন। 
'ন্ান্য বিষয়ে যেমন ক্রমে উন্নতি হইয়াছে, তেমনি ক্রমশঃ 
লোকে নান। প্রকার স্থখসেব্য সামগ্রী রাধিতে শিখিয়াছে। 
মখন রন্ধনপাত্র প্রস্তত হয় নাই, তথন কাচা মাংস অখ্িতে 
দগ্ধ করিয়া ভোজন কর! রীতি প্রচলিত ছিল । কিছু দিনাস্ে 
আদিম মনুুষ্যগণ মাটিতে গর্ধ খুড়িয়। তাহার উপর মুত 
পশুদেহের পশ্চাঞ্ভাগের এক খণ্ড বৃহৎ অস্থি স্বাপনপুর্বব ৰ 
তাভাতে জল ঢালিয়! মাংস ছাড়িয়া দিত, পরে এক খান 
পাথর উত্তপ্ত করিয়। সই পাত্রের মধো ফেলিয়া দিত। 
যে পর্য্যন্ত জল উত্তপ্ত এবং মাংস সিদ্ধ নাহইত ততক্ষণ 
তাহারা এই রূপ করিত॥ কিছুদিন পরে এ বিষয়ে একটু 
উন্নতি হইলে উক্ত অশ্ষথিময় পাত্রের নিম্নভাগে মৃত্তিক। 
লেপন করিস্বা তাহ! অগ্নির উপর রাখিয়া আহার্য্য বস্ত সি 
করিতে লাগিল । শুদ্ধ অস্থি অগ্নির উপর রাখিলে বে হাহা 
দগ্ধ হইয়া যাইবে এত টুকু বুদ্ধি তখন জন্মিয়াছে। অগ্নি 
সংযোগে মৃত্তিক! কর্দম কিন্ধপ শক্ত হইতে পারে ইহ1 ছার 


৩২ জগতের বাল্য ইতিহাস | 


তাহা ও ক্রমে জানা গেল। তদনস্তর ক্রমে তাহার। অস্থি 
ছাঁড়িরা কেবল মৃত্তিকার পাত্র নিশ্শাণ করেঞর্ণ অগ্থি বা 
সুর্য্যের ভত্তাপে ত্বাহাকে শুকাইরা রন্ধন পাত্রের অভাব 
পূর্ণ করিরাছে। গারে। নামক অসভ্য জাতিরা বাশের 
গোক্গায় মাটি মাধাইরা তাহাকে আগুনে ৰনাইরা রন্ধন- 
কাব্য সমাধা করে। 


বানস্থান । 


ভূগঞ্জচে এবং শৈল গহ্বরে প্রথনে কিছু দিন বান কপির 
পরে মন্ুবৰাগণ মুন্তিকার ভিত্তির উপর রৃক্ষশাখা স্তাপন- 
পর্ন তাহার শিয়্ে বাস করিতে লাগিল । কেহ বা পবনত 
স্লিত শেল খণ্ড একত্রিত করিনা তদ্দার ক্ষুদ্র ক্ষণ কুটার 
শিয়াণ করিত । স্থইজালণ্তের মন্তগত স্থইস প্রতি কোন 
কোন ইদের মধ্যে এইরূপ গ্রচের অবধশিষ্টাংশ অদ্যাপি দৃ্টি- 
গোচর হইয়া থাকে । জলের উপরিভাগে কাটের ভেল। 
প্রস্তত করিয়া তছুপরি এ সকল কুটার নিন্মিত হইত । উল্দু 
ভেলার আকার দেখিলে বোধ হন্ন তথনকার লোকেরা 
পাথরের বাটালি দ্বার বক্ষ ছেদন করিয়া ভেলা বাধিয়? 
স্বথ স্বচ্চন্দে জলের উপর বাস করিত । শত্রু ও বন্যজন্ভদি- 
গের আক্রমণ হইতে বাচিবার পক্ষে এরূপবাসস্থান বোধ 
হম্ব কিছু স্ববিধাজনক ছিল । আদ্িন আমেরিকাবাসী ও 
অন্তান্ত অসভ্য মন্ুষ্যগণ অনেকে এখনও এই ব্ধপ গ্ৃঙ্গে 
বাস করিয়া থাকে। পুর্বে এই সকল হ্ুদবাসী মন্ুব্যগণ 


জগতের বাল্য ইতিহাস । ৩৩ 


প্রস্তর নিম্মিত বাটালি দ্বার! বুক্ষ ছেদন, পশুহনন প্রভৃতি 
অনেক কার্খুনম্পন্ন করিত। এক প্রক'র বৃক্ষের ছাল হইতে 
সত বাহির করিয়! জাল বুনিয়া৷ তাহ! দ্বার! তাহারা মৎস্য 
ধরিত। যে সকল শামুক গুগলি বিনুক জালে ধরা পঠিত 
তাহাদিগের রাশীকৃত থোল। স্তপাকার করিয়া তাহার 
উপরেও অনেককে বাসগৃহ নিণ্মাণ করিত। ডেনমার্ক এবং 
স্কট্লও প্রসৃতি দেশে সমুদ্রউপকুলে ইহার নিদর্শন প্রাপ্ত 
হওয়া বায়। সেখানে ভক্ষিত পশুর অস্থি এবং পাথরের 
অন্ত্রার্দিও নয়ন গোচর হইয়াছে ) 

মন্তষ্যের যে তিনটা অভাবের কথ! পুর্বে উল্লিখিত হই- 
কাছে তাহ! এই রূপে পুর্ণ হইল । তখন কি রূপে তাগারা 
পরম্পরের সহিত কথা বার্তী কহিত এবং এক লন অপরকে 
কি বলিষ্ধীইব। ডাকিত তাহ ভাবিলে আশ্চর্যযান্থিত হইতে 
হয়; কিন্ত তাহা জানিবার কোন উপায় নাই। তবে ইহ! 
নিশ্চয়, যে কোন না কোন উপারে তাহার মনোগত ভান 
পরস্পরের নিকট প্রকাশ করিতে পারিত* পরে সমাজবদ্ধ 
5ইয়! ক্রমে ক্রমে কিছু কিছু করিয়। লেখা পড়া ও গণিত 
শিক্ষা! করিয়াছে । তাহার। ছবিও আকিতে জানিত, তাভাব 
প্রনাণ এই ঘষে সেটের উপর সামান্ত রূপে অকস্কিত কোন 
কোন বন্ঠ জন্তর প্রতিকৃতি দেখিতে পাওয়া যায়। পশু 
অপেক্ষা যে মন্তষ্য শ্রেষ্ঠ তাহা পুরাতন পৃথিবী স্বচক্ষে দশন 
করিয়াছে । কোন বন্যজন্তক এদ্পে কখন লিখিতে বা ছৰি 
আ1কিতে কিম্বা অগ্নি আালিতে পারে নাই। 


ধাতু ব্যবহার । 


মনুষ্য সমাজের শ্রীবৃদ্ধি সাধন এবং অভাব পূরণের অন্ত 
পূর্ব হইতেই পৃথিবীগর্ডে বিবিধ রত্ুরাজি সঞ্চিত ছিল। 
বাহার অপেক্ষাকৃত কিছু জ্ঞানী হইলেন তাহারা তীক্ষু 
দৃষ্টি ও মন্তিষ্ক পরিচালনা দ্বার! ক্রমে সে সকল অধিকার 
করিতে লাগিলেন । মানব জাতির শৈশবাবস্থাতেই বুদ্ধির 
প্রতিভাশক্তি পরিলক্ষিত হইয়াছে । যে সমর সমস্তই অভাব 
ছিল, কেহ কাহাকে কোন বিষয়ে সাহাঁধা করিতে পারিত 
না, তৎ্কালে যে সকল গ্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তি জন্মিয়াছিলেন 
এক্ষণে আর তেমন হইবার সম্ভাবনা! নাই। কারণ এখন 
কোন বিষয় শিক্ষা করিতে হইলে মন্তিক্ষ পরিচালন্ের প্রায় 
প্রয়োজন হয় না। একখানি পাঠ্য পুস্তকের পাচ খানি অর্থ 
পুস্তক পাওয়! যায়। এই জন্য আমরা দেখিতে পাই,বছু পৃর্ব- 
কালের প্রচলিত কার্য কৌশল এখনও অনেকে অবলম্বন 
করিয়! থাকে । পুরাতন লোকদ্দিগের এই জন্য এত সম্মান । 
ধাতুর কার্যকারিতা, মানব জীবনের সন্থিত তাহাদের 
নিকট সম্বন্ধ যখন আমরা আলোচন। করি, যখন ভাবি যে 
এ সকল আবিষ্কৃত না হইলে দ্রুতগামী অর্ণবপোত, বাম্পীয় 
শকট এবং অপরাপর বাবহার্য্য সামগ্রী কিছুই প্রস্তত 
হইত না, তখন আমাদের মন কৃতজ্ঞতারসে পরিপূর্ণ হয় । 
ষদি খনিজ্র পদার্থ সকল আবিষ্কৃত না! হইত তাহা হইলে মন্ু- 
য্যের এত দূর উন্নতি আমরা কখনই দেখিতে পাইতাম না; 
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ইহার অভাবে চিরদিন সকলকে অতি অসভ্য দরিদ্রাবস্থার 
থাকিতে হুইদ্বুসন্দেহ নাই। 

যখন প্রস্তরনিন্মিত যন্ত্র সকল অভবোপযোগী দ্রব্যাদি 
সঙ্গঠনে অপারক হইল, মন্ুষ্যের ইচ্ছানুযায়ী কার্ধ্য সাধন 
কব্রিবার পক্ষে যখন তাহা নিতাস্ত নরম এবং ভোভা বলিয়! 
মনে হইতে লাগিল, তখন ধাতব পদার্থের বিশেষ আব- 
হ্যকতা বোধ হইয়াছিল। কিন্ত ভূগর্ভস্থ রত্বভাগাঁরে কোন 
দ্রব্যেরই অভাব ছিপ না। যখন যেবস্তটির অভাব বোধ 
হইয়াছে মন্তুয্য তখনই তাহা পাইয়াছে ; কখন তাহাকে 
সেজন্য বুথা পরিশ্রম করিতে হয় নাই। পাথরের দ্বারা যখন 
আর কার্ষ্য চলিল না তথন বস্থন্ধরা আপনার বক্ষ বিদীণ, 
করিয়া! বহু মূল্য সামগ্রী তাহাকে বাহির করিয়! দ্িলেন। বখন 
ইন্ধনেবঙ্অল্পত। হইতে লাশিল তথন প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড কয়লার 
খনি সকল বাহির হইয়1 পড়িল। 

প্রথমে স্বর্ণের উপর লোকের দৃষ্টি পতিত হয়ঃ এবং খিল- 
ক্ষণ সম্ভব যে ইহাই সর্বাগ্রে মনুষ্য কর্তক ব্যবহৃত হইরাছে । 
কেন ন1 স্বর্ণের উজ্জ্বলতা স্বভাবতঃ আপন! হইতেই নয়নক্ে 
আকর্ষণ করয়। থাকে । তদ্বাতীত আরও কারণ এই যে নঙ্গী- 
শোতে, পৃথিবীর উপরিভাগে এবং প্রস্তরের গাত্রে সহজে 
স্বর্ণ খও সকল দৃষ্টিগোচর হইত । এই স্বর্ণ সভ্য অসভ্য সক- 
লেরই পরম প্রার্থনীয় পদার্থ । সে সময়ের লোকের পরিধান 
অপেক্ষা! আভরণের প্রতি অধিক অন্থরাগ ছিল। প্রথম 
হইতেই তাহার! শাদুক ঝিস্থুক ইত্যাদির শকে অলঙ্কার 
প্রস্তুত করিস্বা গলায় দিত। উক্কি পরিৰাঁর তাহাদের বড় 
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সাধ ছিল, সাধারণতঃ সকলেই প্রায় সর্বাঙ্গে উন্কি পরিত। 
এখনও যে সকল দেশ সুরুচি সম্বন্ধে নিতাস্তঞ্ঘশভ্য কিম্বা 
ঘেদেশের লোবেরা পুর্ব প্রথার একান্ত পক্ষপাতী 
তাহাদের মধ্যে উদ্কি পরিবার রীতি প্রচলিত দেখ। যায়। 
নান। কষ্ট সহা করিয়1, শরীরে রক্তপাত করিয়াও আদিমা- 
বস্তার মন্ষ্যেরা দেছের মৌন্দর্ধ্য বৃদ্ধি করিত। অনেকে রং 
কফলাইতে জানিত । মাকড্ডি, মল,কণ্ঠমালা,কাষ্ঠের চিরুণির ও 
নিদশন পাওয়া গিয়াছে । ইহা দ্বারা স্পষ্টই বুঝা যাই- 
তছে যে, সৌন্দর্যের প্রতি অনুরাগ হওয়া মন্তুষ্র 
স্বাভাবিক, পশুদের মগ্ধ্যে এ প্রকার কোন লক্ষণ দৃষ্ট হয় 
না1। কোন গাভি আহার পরিত্যাগ করিয়। কখন কৃর্যযাস্ত 
দশন করে না, এবং কোন অশ্ব কিন্বা হনুমান রামধন্ধু 
দেখিনা যে আহ্লাদ প্রকাশ করিয়াছে ইহাও * আমরা 
শুনি নাই । 

স্বণের ন্যায় তাত্রও বহু অগ্রে মন্ুষোর ব্যবহারে 
আনিয়াছিল। প্রথমাবস্থায় এই তাম্রের দ্বার অনেক কার্য 
সম্পাদিত হইরাছে। স্বর্ণের ন্তায় তাত অমিশ্র এবং নরম 
ধাতু, স্থতরাং তাছা বিবিধ আকারে পরিণত হইতে পারে । 
যেখানে তাত্র অধিক পাওয়া যাইত না, সেখানে লোকে 
দস্তার সহিত তাত্ত্র মিশ্রিত করিয়া? উভয়ের যোগে পিতল 
প্রস্তত করিত। সেই পিতলকে অগ্নিতে গলাইয়া বালুকা 
বা প্রস্তরের ছাচে ঢালিয়া তাহারা ইচ্ছান্ুরূপ নানাবিধ বস্ত্র 
ও অস্ত্রাদে সঙ্গঠন করিয়াছিল। 

অনেক দিন পরে লৌহুথনি আবিষ্কৃত হইয়াছে; এমন 
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কি সভ্যতার অতি অন্ন কাল পূর্বে ইহা মনুষোর ব্যবহারে 
আসিয়াছে |» কারণ আকর এবং প্রস্তরের ভিতর হইতে 
লৌহ বাহির করিতে কিছু অধিক বুদ্ধি কৌশলের প্রয়ো- 
জন হইয়াছিল। যখন লৌহ দ্বারা সকল অস্ত্র ও যন্ত্রাদি 
প্রস্তুত হইতে আরম্ভ হইল তখন পিতলের দ্বার! অলঙ্কার ও 
অন্তান্ত কার্ধ্য হইতে লাগিল। সুইস হুদে সেই সকল অল- 
স্কারের কোন কোন চিহ্ন প্রাপ্ত হওয়া বার। €লীহ্র পর 
রূপা এবং সীসার খনি আবিষ্কৃত হইরাছে। নদীগর্ভে, 
মৃত্তিকাগহবরে, পর্বতকন্দরে মনুষ্যকৃত এই সমস্ত অস্ত্র, যন্ত্র, 
গহন! ইত্যাদির নিদর্শন দেখিয়। বোধ হয় প্রতিহাসিক 
কালের বহু সহশ্র বৎসর পুর্বে মনুষ্য জন্মগ্রহণ করিয়াছে । 
মনুষ্যোন্নতির ইতিহাসের প্রথম ভাগ তিন যুগে 
বিভক্তণ৭ প্রথম বুগে প্রস্তর, দ্বিতীয় যুগে পিতল, তৃতীয় যুগে 
লৌহ | পর্যযায়ক্রমে এই তিন পদার্থ দ্বারা ব্যবহার্য বস্ত ও 
যস্্রাদি নিশ্ষিত হইয়াছে । লগ্ন নগরে পত্রিটিশ মিউজিয়ম” 
নামক বিচিত্র ভবনে পুরাকালের ধাতু ও প্রস্তরনিম্মিত 
এ সকল দ্রব্য অনেক একত্রে দেখিতে পাওয়া যায়। 
মান্রাজ এবং বুনেলবণ্ডের কোন কোন স্থানে পথম 
যুগের পাথরের যস্ত্রাদদি অনেক বাহির হইয়াছে । ভার ত- 
বর্ষ ও পৃথিবীর অন্ঠান্ত অনেক স্থানে পুরাতন মন্ষ্যদিগের 
হস্তনিশ্মিত বহুল দ্রব্যাদি প্রাপ্ত হওয়া! যায় । পশ্চিম ইউ- 
(রোপের স্থানে স্থানে ভূতত্ববিৎ পণ্ডিতগণ ভুূস্তর হইতে এই 
রূপ অনেক নিদর্শন পাইয়াছেন । পাথরের অস্ত্রের কত দিন 
পরে পিল নিশ্মিত অস্ত্র ও ষক্ত্রাদি ছ'চে সঙ্গঠিত হইয়াছে 
০] 
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তাহ! জানিবার কোন উপায় নাই। কিন্তু ইহ! নিশ্চয় 
যে, পিতল এবং লৌহের কার্ধযকারিতা অশ্বগত হইবার 
পুর্ন্বে প্রস্তর ব্যবহ্'ত হইত; এবং একই সময়ে যখন €কোন 
এক জাতি প্রস্তরযুগে ধাস করিত, তখন অপর কোন জাতি 
ধাতুর মর্ধ্যাদা বুঝিয়াছিল। অতএব উক্ত তিন যুগ পৃথি- 
বীতে সমকালবত্তখ হইয়া! অবস্থিতি করিয়াছে। রামধন্থ যেমন 
তিনটা প্রপান বর্ণে মিশ্রিত, মনুষ্যজাতির বাল্যইতিহাস ও 
তেমনি উপরিউক্ত যুগন্ত্রয়ে সম্মিলিত । পুর্ববোলিখিত হুদে 
যে সকল বাসগৃহ ছিল তাহার কতক অংশ যদিও প্রথম 
বুগের, কিন্ত অধিকাংশ দ্বিতীয় যুগের লোকের দ্বার নিশ্মিত 
হইয়াছিল। এ সমস্ত গৃহের পুরাতন চিহ্ন দেখিলে বুঝিতে 
পার যায়, মনুষ্যসমাজ ৫কেমন ক্রমে ক্রমে উন্নত হইয়। 
আসিয়াছে । হদবাপী মন্ুষ্যগণ গোধুমের চান করিয়া 
শীতকালের জন্ঠ শস্যাগারে তাহ] সংগ্রহ করিয়। রাখিত, 
এবং গাছের ছালের সুতা বাহির করির। বস্ত্র বয়ন করিত, ও 
ছাগ মেষ অশ্ব প্রভৃতি পরমোপকারী জন্তদিগকে প্রতিপালন 
করিত । কুকুর বহু পুর্ব্বকাল হইতেই লোকের নিকট আদৃত 
হইয়াছে । অতি অসভ্য জাতিরাও কুকুরদ্দিগকে ভাল- 
বাসিত তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়| মৃগয়ালন্ধ যে সকল 
বনা জন্তকে তাহারা গৃহে বন্ধ করিয়া রাখিত তাহারাই ক্রমে 
গৃহপালিত পশু হইয়াছে । যে সকল পশু পক্ষী বৃক্ষ লতা 
মানবের পক্ষে নিতান্ত প্রয়োজন তাহ। এইরূপে অল্পে অল্পে 
অরণ্য হইতে লোকালয়ে স্থান পাইয়াছে। কিন্তু কতক- 
গুলি পশ্ড এবং বৃক্ষ লতা চিরকাল অরণ্যেই থাকিয়া 
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গেল। কতকগুলি মনুষ্য ও অদ্যাপি বন্ত অসভ্যাবস্থার অব- 


স্থিতি কন্চিতেছে | 
লৌহযুগের উন্নতি কিছু শীপ্র শীঘ্র হইয়াছিল। নানা- 


বিধ মৃন্মর পাত্র প্রাস্তত করা, পিতলের সুদ্রা ছ'ণচে ঢাল।, 
কাচ আবিষ্কার কর! প্রন্থৃতি কার্ষের দ্বারা স্পষ্ট দেখিতে 
পাঁওয়। যায়,মনুষ্য কেমন অধমাবস্থা হইতে উন্নতির অবস্থায় 
উখিত হইয়াছে । 


মানবসমাঁলের উন্নতির স্ময়। 


এস্থলে এ রূপ জিজ্ঞান্ত হইতে পারে, উপরউল্িখিত 
পুরাতন চিহ্ন সকল যে বনু পুরাকালের তাহা আমরা কেমন 
করিয়। গ্ানিলাম? যে সকল স্থানে পুরাতন অস্থি এবং 
অস্্রাদি প্রাপ্ত হগুরা যায় সেই সকল স্থানের বর্ণন। করি- 
লেই ইনার প্রকৃত উত্তর দেওয়। হইবে। 
ইংলগ্ডের অন্তর্গত ডিভন্সারারের দক্ষিণ উপকূলে ব্রিক্সাম 
নামক স্তানে এক প্রকাণ্ড গহ্বর ছিল । প্রায় পঞ্চদশ বর্ষ 
অতীত হুইল সহস!] উক্ত গহবরের ছাদ ভগ্র হইয়৷ উহা 
সাধারণের দৃষ্টিগেচর হইয়াছে। ছাদের মধ্য দিয়া বিন্দু 
বিন্দু জল পতিত হওয়াতে তাহার নিন্নভূনি ক্রমে প্রস্তরবৎ 
কঠিন হইর! বায়। অনুমান তাহার এক ফুট ভূমি নিগ্সে 
বক্স! হরিণ এবং ভন্গুকের অগ্রি, তাহার নিয়ে প্রায় পনের 
কিউ পরিমাণে রক্তবর্ণ কর্দমরাশে, তাহার মধ্যে প্রস্তরের 
ছুরি, ম্যানথ (বৃহৎ লোমশ হস্তী) নামক প্রকাণ্ড পশুর 
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অস্থি প্রোথিত ছিল। ইহার নিয়ে বিংশতি ফিটের অধিক 
উচ্চ এক প্রকার প্রস্তর ও বালুকামিশ্রিত স্তর্েপ্রপ্তরের ছুরি 
এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অস্থি সকল পাওয়া গিয়াছে । এই গহ্বর- 
মধো ত্রিশ খানির অধিক চকমকির পাথর এবং ভন্লুক ও 
লোমশহন্ডীর কতকগুলি অস্থি সন্নিবিষ্ট ছিল। উক্ত প্রস্তর 
এবং অস্থি মনুষ্যহত্ত দ্বার খোদিত, স্থতরাং এই স্কানে যখন 
এ সকল পশু বিচরণ করিত, তখন তাহাদের সঙ্গে যে মন্ধু- 
ফ্যও বাস করিত তাহ! প্রমাণ করা কঠিন নহে । 

পাঠকগণ আরও জিজ্ঞাসা করিতে পারেন, এই সকল 
পশুর অস্টি যে বু পুরাতন তন্বিময়ে আমাদের কি প্রমাণ 
আছে ? ইহার প্রমাণ এই, প্রথমতঃ বহু শতাব্দী হইতে 
সেবপ প্রকাণ্ড দেহপধারী জীবস্ত ম্যামথ বেহৎ লোমশ হস্ডী) 
আর নয়নগোচর হয় না; দ্বিতীয়তঃ ইহাদের আঁস্ব পৃথি- 
বীর অতি গভীর স্তানে অবস্থিতি করে: অতএব যদি ঠা 
সন্দা হয়,মে ততদূর নিয়ে কেহ কষ্ট স্ীকার করিয়া! ই সকল 
অস্থি পুঁতির রাখে নাই, তাহা হইলে অবশ্তই ইহার অন্য 
কোন কারণ আছে স্বীকার করিতে হইবে । 

নানাবিধ উপায়ে অস্থি সকল গহবরের মধ্যে প্রবিষ্ঠ 
হইয়া গিয়াছে । কোন কোন পশু হয়ত পর্ধতপার্শে প্রাণ- 
তাগ কবিয়াটিল, তাহাদের দেহাস্থি জলম্বোতে ভানিয়! 
গহবরের মধো নীত হইয়াছে । অথব। গহ্বরমধ্যে তাহারা 
আশ্রয় লইয়াছিল, কিম্বা সেই খানেই তাহারা বাস 
করিত। যে কারণেই হউক, ফলতঃ ষে পয়ত্রিশ ফিট উচ্চ 
কর্দম, বালুকা ও প্রস্তরমিশ্রিত স্তরের মধ্যে এ সমস্ত প্রাণথ 
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হওয়া যায় তাহার যথার্থ কারণ কি তাহ। আমাদিগকে 
নিরূপণ করিক্তই হইবে । 

পৃথিবীতে জীব জন্ত জন্মিবার পূর্ববে*এবং পরে যে মহা- 
শক্তি মহোচ্চ পর্বতচুড়াকে গভীর গহ্বর, এবং অতল জল- 
ধিকে অভ্রভেদী গিরিশৃঙ্গে পরিণত করিয়াছে, এক স্থানের 
মৃত্তিকা অন্য স্থানে লইর। গিয়! নুতন দেশ রচন1 করিয়াছে, 
সেই জীবন্ত স্বভাবের প্রভাবেই এঁ সকল অস্থি খণ্ড বহুকাল 
পর্য্যন্ত মনুষ্যের দৃষ্টির অগ্তরালে ছিল । জলজআ্োতে পুব্বোক্ত 
কর্দন, বালুক1 ও ক্ষুদ্র প্রস্তররাশি ব্রিক্স্যামের গহবরে আনীত 
হয় এবং তন্নারা অস্থি সকল আচ্ছাদিত হইয়। যায়। তৎ- 
কালে নে দেশে বনপা হরিণ, ম্যামথ ইত্যাদি জন্তর বাস 
ছিল, সুতরাং জলম্তরোতে ইহাদের অস্থি চতুঃপাস্বস্থ পর্বত 
গহবরমঞ্ধ্য একশত ফিট নিয়ে নিহিত হইয়া গিরাছে। এ 
সমস্ত চিহ্ন দেখির।1 বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতগণ বিশ্বাস করেন থে 
অনেক সহস্র সহত্র বৎসর পূর্বে মন্তয্য দ্বার প্রন্তরের অনাদি 
নিম্মিত হইরাছিল। যে বিজ্ঞান শাস্ত্র এইরূপে আমাদিগবে- 
পৃথিবীর আদিম কালের খিবয় এবং জন্মরহিত অনাদি ঈএ 
রের সৃষ্টিক্রিয়। বুঝাইর1 দিতেছে, সেই বিজ্ঞান শান্ত্রই দিন 
দিন নৃতন সৌন্দর্যের সছিত তাহার অনস্ত মহিম। প্রকাশ 
করিতেছে । এই বিশাল বিশ্বমন্দির যে তাহার চিরবিহাণ 
স্থান, জ্যোতিঃশাস্ত্র তাহা বলিয়া দিতেছে । জ্ঞানী দুখ 
সকলের দ্বারাই তিনি আপনার শিল্পটনপুণ্য, জ্ঞান বুর্ধি ও 
মঙ্গল অভিপ্রায় জগতে প্রচার করিয়াছেন। 





পশুপালন ও কৃষি বাঁণিজ্যঞ 


ফলমুলাহারী গিরকন্দরবাদী বনচারী অসভ্য মন্তুষ্য কিছু 
কাল অরণ্যে অরণ্যে ভ্রমণ করিয়া ক্রমে পশুপালক এবং 
কৃষক হইয়া উঠিল | ইহাতে যে কেবল মুত্তিকার আশ্চর্য্য 
উৎ্পাদ্দিক1 শক্তি তাহার জ্ঞানগোচর হইল তাহা নহে, পশু 
পক্ষী অপেক্ষা সে নিজে যে মহৎ এবং শ্রেষ্ঠ জীব তাহ।ও সে 
অন্থভব করিতে লাগিল। কোন কোন চতুষ্পদ জন্তর হপ্ধে 
এবং মাংসে শরীর রক্ষা হক, এবং তাহাদের নিজের এবং 
শাবকের চ্মে অতি কোমল পরিধেয় বসন প্রস্তত হয় ইহ! 
অবগত হুইয়! কতকগুলি লোক তাহাদিগকে যত্তে প্রতিপালন 
করিতে আরম্ভ করিল । যেখানে তৃণ পত্র প্রচুর পরিমাণে 
উৎপন্ন হইত সেই স্থানে তাহাদিগকে দলবন্ধ করিয়! চরা- 
ইতে লাগিল । প্রথমে কিছুকাল এই রূপে ইহারা পশুপালক 
হইয়। দেশে দেশে ঘৃরিয়া বেড়াইত। তাহাদের কোন 
নিদিষ্ট বাসস্থান ছিল না, সঙ্গে শিবির থাকিত, যখন যেখানে 
যাইতে ইচ্ছা হইত শিবির উঠাইয়া তাহার চলিয়! যাইত। 
আমাদের ও অন্তান্ত দেশের বেদীয়ারা এখনও এই রূপে 
ভ্রমণ করিয়। জীবন কাটায়। বহু সহত্র বৎসর পুর্বে এব্রা- 
হেম এই রূপে জীবন যাপন করিতেন । আরব ও অন্ঠানা 
ভম্ণকারী জাতির এখনও এই ভাবে কাল কর্তন করে। 

যখন কতকগুলি লোক পশুপালন দ্বারা জীবিক1 নির্বাহ 
করিতে লাগিল তখন আর কতকগুলি মনুষ্য এক স্থানে 
বাস করিয়1 ভূমি কর্ষণ দ্বারা সংস!র পালনে নিষুক্ু হইল । 
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মৃত্তিকা কর্ষণের জন্ঠ পূর্ব পুরুষদিগের নির্মিত সেই প্রস্ত- 
রের যন্তার্দি ঞ্খন আর কোন কার্যে আসিল না, সুতরাং 
কঠিন এবং উত্কষ্ট ধাতু-নির্ষিত যন্ত্রের প্রয়োজন হইল । 
যাহার] এক স্থানে স্কিরভাবে বাস করিতে লাগিল, পর্ণকুটীর 
বা শিবিরে বাস করিতে আর তাহাদের ইচ্ছ। হইল না । 
ক্রমে তাহার স্থন্দর বাসগৃহ, শশ্তাগার এবং পশুশালা নিম্মাণ 
করিতে শিখিল। 

দিবাভাগে কৃষকদিগকে সমস্ত সময় ক্ষেত্রে থাকিতে 
হই এই জন্য অন্য আর এক সম্প্রদায় মন্ুব্যকে তাহার ঘর 
বাধিবার, যন্্ ও অস্ত্রাদি প্রস্তত করিবার জন্য নিযুক্ত রাখিল। 
এই রূপে এক একটী করিয়! বিভিন্ন গ্রকার ব্যবসায়ের শ্যত্র- 
পাত হইয়াছে, এবং পরস্পরের সাহাধ্যে এবং বাণিজ্া- 
কার্ধাযোঁগে নানা স্তানের লোক একত্র সমাজবদ্ধ হইয়াছে । 
এই রূপে এক একটী মনুষ্য হইতে গৃহস্থ, গৃহস্থ হইতে গ্রাম, 
গ্রাম হইতে নগর, নগর হইতে মহানগর রচিত হইয়াছে । 
এই ব্যব্সায়ভেদ জাতিভেদের মূল কারণ । 

শত্রহস্ত হইতে মুক্তি লাভের জন্য বিভিন্ন শ্রেণীর 
মনুষ্যগণ সময়ে সময়ে একত্রিত হইত, সেই উপলক্ষে 
পরস্পরের নিকট তাহার! বুদ্ধবিদ্যা শিক্ষা করিত এবং 
আপনাদের মধ্য হইতে কতকগুলি সাহসিক বলবান্‌ 
লোককে মনোনীত করিয়া দেশ রক্ষার জন্য তাহাদিগকে 
সৈনিক কার্ষে নিযুক্ত রাখিত। সকলের অপেক্ষা সে ব্জ্তি 
বিশেষ ক্ষমতাশালী সাধারণ লোকেরা আপনাদের কল্যাণের 
জন্য শাসনবিধি প্রস্তত করিয়া তাহার হুস্তেই সমর্পণ করিত । 


৪৪ জগতের বাল্য ইতিহাঁস। 


কারণ, যেমন এক্ষণে তেমনি পূর্বকালেও লোকের লোভ 
হিংস! ইন্জ্রিয়াসক্তি হইতে সচরাচর বিবাদ কলৰু সংগ্রামানল 
প্রজ্লিত হুইয়। জনলমাজকে কলঙ্কিত করিয়াছিল । গ্রাম্য 
কৃষক এবং নগরবাসী গৃহস্থেরা যদিও নির্বিবাদে শাস্তভাবে 
থাকিতে ভালবাসিত, কিস্ত যে সকল শ্রেণীর লোক পশু- 
পালক হইয়। দেশে দেশে ফিরিত, এবং যাহারা! এক স্থানে 
বাস না করিয়া কেবল দলে দলে ভ্রমণ করিয়া! বেড়াইত, 
তাহার৷ বলপুর্বক অন্যের দ্রব্য আত্মসাৎ করিতে কিছুমাত্র 
ভীত বা সঙ্কুচিত হইত নাঁ। এই নিমিত্তে এই ছুই সম্প্র- 
দায়ের মধো সদাসর্ধদা বিবাদ বিসম্বাদ উপস্তিত হইত। 
কৃষক ও কারীগরেরা যে সকল উপাদেয় ফল শসা এবং 
উৎকৃষ্ট যন্ত্রার্দি উৎপাদন ও নির্মাণ করিত, এ সকল অলস 
স্খপ্রিয় যাযাবর মনুষ্যদল তাহার অংশ লইবার জন্য মহা! 
গণ্ডগোল করিয়া বেড়াইত, শেষে উভয় পক্ষের শোণিত 
উষ্ণ হইয়া! ঘোর সমরানল প্রজ্ষলিত করিত । বলবানের। 
ছূর্বলদিগকে যুদ্ধে পরাভূত করিয়া তাহাদের সম্পন্তি 
কতক বিনষ্ট, কতক হস্তগত করিয়! অবশেষে তাহাদিগকে 
দাস করিয়া আপনাদের বাড়িতে রাখিত। তখনকার 
লোকদ্দিগের হৃদয় বড় কঠিন ছিল, কেহ কাহাকে ভাল 
বাসিতে পারিত না। যাহার বাহুবল ছিল সেই সকল 
বিষয় অধিকার করিত । তখন সম্পূর্ণ অরাজকতার সময় ছিল। 

এ প্রকার অবস্থা সকলের পক্ষেই অমঙ্গলদায়ক ;স্তরাং 
যুদ্ধ বিবাদের পরিবর্তে স্বভাবতঃ ক্রমে ক্রমে শান্তি ও সন্মি- 
লন স্থাপিত হইল, এবং পরম্পরের পরিশ্রমজাত দ্রব্যাদির 
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বিনিময়ে স্ুশৃঙ্খলার সহিত বাণিজ্যকার্ধ্য চলিতে লাগিল। 
কৃষকের ধাহ অভাব তাহা অপেক্ষা অধিক শন্ত উৎপন্ন 
হওয়াতে সেই উদ্বৃত্ত শস্ত পশুপালকূদিগের পশ্ড এবং 
কারীগরদিগের শিল্প দ্রব্যের সহিত সে ইচ্ছাপুর্রবক বিনিময় 
করিয়া জীবিক! নির্বাহ করিতে লাগিল । ইহ! দ্বারা সকলেই 
স্থবী হইল, জনসমীজও নিরাপদ হইয়া উঠিল । 

যে পর্য্যস্ত টাকা পয়সার স্থ্টি হয় নাই, তত দিন কাহার 
কোন একটী দ্রব্যের অভাব হইলে তাহা ক্রয় করিবার জন্য 
আর 'একটী সামগ্রীর আবশ্তক হইত । একজন কৃষকের 
একটী গোরুর আবশ্ত ক, মুদ্রার অভাবে তাহাকে হয়ত ছুই 
চারি মোন ধান্ত স্কন্ধে লইয়া গোর ক্রয় করিতে যাইতে 
হইল। এই রূপ বিনিময় কার্য দেখিনেও যেমন কদর্যা, 
ব্যবসাষ্ঘর পক্ষেও তেমনি ইহা অন্তবিধাজনক; একটী 
সামান্ দ্রব্য ক্রয় করিবার স্ন্ত একটা গুরুতর দ্রবা স্বন্ধে 
করির। স্তানে স্থানে ভ্রমণ করা কখনই সাধ্যায়ন্ত নহে । এই 
অভাব পূর্ণ করিবার জন্ত সকলে এক মত হইরা লঘুভার 
অগচ চিরদিন সমান মুলাবান এবং স্তাক়ী এমন একটী 
পদার্থ প্রচলিত করিতে ইচ্ছা করিল। এইরূপে ক্রমে মুদ্রা 
প্রচলিত হইয়াছে । প্রথমে পিতলের মুদ্রা, পরে দুপ্রাপ্য 
রজতঃ কাঞ্চনের মুদ্রা চলিত হইয়াছে । সোণা রূপা প্রথম 
হইতেই লোকের নিকট অতি মৃল্যবান্‌ বলিক! প্রতীত হইয়া- 
ছিল । যাহার ঘরে স্সনেক ছাগ গোরু মেষ মক্কিষ পাকিত 
তাহাকেও পুর্বকার লোকের! ধনী বলিয়৷ গণনা করিত। 


ভাষা । 


মনুষ্যের বাকৃশক্তি কোথা হইতে কি রূপে উত্পন্ন হইল 
তদ্বিষয়ে জ্ঞানীর! চিরদিন ঘোর অন্ধকারের মধ্যে অবন্থিতি 
করিতেছেন । অনেক ভাষাতব্ববিৎ পণ্ডিত ইহার মুলান্বেষণে 
প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, কিন্তু কেহই কোন গ্ভির মীমাংসা এ 
কাল পর্যস্ত করিতে পারেন নাই । ভাষার গতি অতি 
অদ্ভুত। ইহা আপনার অন্তরনিহিত শক্তিপ্রভাবে সম্পূর্ণ 
স্বাধীনতার পহিত চিরকাল দেশভেদে নানা রূপে পরিভ্রমণ 
করিতেছে । ভাষার বিশুদ্ধতা রক্ষার জন্ত অভিধান, ব্যাকরণ 
প্রভৃতি শাস্ত্র ও শাসনপ্রণালী দ্বারা এক্ষণে এতযে চেষ্টা 
হইতেছে, তথাপি ইহার অপ্রতিহত স্বাভাবিক উন্নতির গতি 
কেহই অবরুদ্ধ করিতে পারিতেছেন না। বিশুদ্ধ এবং 
শাস্ত্রীয় সাধু ভাষাকে অভিজমঞ্রিরিয়া মন্ুষাস্বভাব আপনার 
নিজ ভাষ। প্রচার করিতে কখনই ক্ষান্ত হয় না। ইহার 
উপর মন্থৃষ্যের সম্পূর্ণ শাসন চলে না। সংস্কৃত ভাষার 
উপর মনুষ্য নান প্রকার শাসনপ্রণালী বিস্তার করিয়া 
তাহার বিশুদ্ধতা রক্ষা করিতে সক্ষম হইয়াছেন, কিন্ত প্রারুত 
ভাষার উপর কাহার কর্তৃত্ব নাই। প্রাকৃত ভাষা! চিরদিন 
সংস্কত ভাষাকে পোষণ বদ্ধন ও রূপান্তরিত করিয়া আসিয়াছে 
এবং করিবে । ক্রমোন্নতি সহকারে মন্থুষ্যের মনে যেমন নৃতন 
নূতন ভাবোদয় হয়, তাহা প্রকাশের জন্য তেমনি প্রারুত 
ভাষার প্রয়োজন হইয়া! থাকে । ল-স্হ ভাসা বদ্ধ স্বভাব, 
প্রাকৃত ভাষা মুক্ত এবং শ্বাবন ২5111 স্কানের দূরত্বের 
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সহিত এক দেশের ভাষা অল্পে অল্পে অন্য দেশের ভাষাতে 
কেমন পরিণত হইয়! আসিয়াছে তাহ ভাবিলে চমতৎ্কৃত 
হইতে হয়। আবার এক দেশের আ্ধবাসীদের মণোও 
বিশেষ বিশেষ জাতি ভিন্ন ভিন্ন ভাষায় কথা! কহিয়! 
থাকে । যেঈশ্বর বিবিধ প্রকার স্বর উচ্চারণ করিবার 
জন্য মনুষ্যকে স্থন্দর বাক্যন্ত্র প্রদান করিয়াছেন তিশিই 
তাহাকে বাহ পদার্থ ও মানসিক ভাব সমূহের নাম করণের 
শক্তি দিয়া এখানে পাঠাইয়াছেন। 

বস্তর প্রকৃতি এবং গুণানুসারে যে সকল শন্দ প্রস্তত 
হইয়াছে তাহা মনুষ্যের অন্ুকরণবৃন্তির ফল। শব্দের 
সহিত বস্থর প্রকৃতি আলোচন। করিয়। আমরা ইহার তন্থ 
অগ্লুধাবন করিতে পারি, কিন্তু সনস্ত শব্দ এইরূপ ণিয়মে 
রচিত হয় নাই? সুতরাং অন্থুকরণ প্রবৃত্তি ভাষা উৎপাদনের 
মূল বা এক মাত্র কারণ হহতে পারে না। ভামার অবশিন 
ভাগ যে স্থান হইতে উৎপন্ন হইরাছে সেস্থান অত্তি গভার, 
তগার কেহ অবতরণ করিতে সমর্থ নহে । ভাব! উত্পা- 
ননের মুল শক্তি মন্ুষ্যপ্রকৃতিতে নিঠিত ছিল; তাহ আপ- 
নার স্বভাবানুসারে বাহা অবস্থারূপ বিভিন্ন প্রকার ছাছে 
পড়িয়া দেশভেদে ভিন্ন ভিন্ন প্রকার মৃঠ্টি পরিগ্রহ করত বহছি- 
গত হইয়াছে । আমরা! পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে মন্যোর স্বভাব 
প্রথমাবর্ধি আপনা হইতেই তাহাকে প্রয়োজনীয় বস্ত সক 
লের সন্গিধানে আনিয়! উপস্থিত করিয়াছিল । ভাষাও ?সই 
রূপ অন্থরস্থ শক্কি হইতে উৎপন্ন হইয়া আপনিই আপনার 
পথ করিয় লইর়াছে। ঈশ্বর যাহা মনের মধ্যে রোপণ 
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করিয়! দিয়াছেন এবং বাহির হওয়াই যাহার উদ্দেগ্ত, তাহ! 
আপনার বলে যে কোন রূপে হউক, বাহির হইয়' পড়িবেই 
পড়িবে । আন্তরিক ভাব ও অনুকরণ প্রবৃত্তি ভাষা উৎ- 
পত্তির কারণ তাহাতে আর কোন সন্দেহ নাই। 

মনের ভাব বাহিরে প্রকাশ করিবার জন্ত থে ইচ্ছ1 তাহাই 
ভাষ। উত্পাদনের প্রধান কারণ । মনুষ্য সমাজবদ্ধ হইবার 
সঙ্গে সঙ্গে বাক্য কথন আরম্ভ হইয়াছে । মনের ভাব তিন 
প্রকারে প্রকাশ করা যাক্স,--বাক্য কথন, লিখন, ইঙ্গিত। 
এই ত্রিবিধ প্রণালীঅন্ুসারে সভ্য অসভ্য সকলে আন্তরিক 
ভাব ব্যক্ত করিয়া থাকে । অস্ফ.ট শব্দ ক্রমে প্রচ্ষ,টিত হইয়। 
বিশুদ্ধ ভাষা! রচন1 করিয়াছে । প্রথমে অতি ছোট ছোট 
অল্প সংখ্যক কতিপয় শব মন্ত্রষ্যের অধিকারে ছিল) €সই 
শব্দ এবং হস্ত পদ সঞ্চালন প্রভৃতি বাহা ভাব ভ্গী দ্বার 
তাহারা পরস্পরের নিকট মনের ভাব জ্ঞাপন করিত। 
অর্থাৎ ভাষার দরিদ্রতা হেতু একটা মনোগত ভাব ব্যক্ত 
করিতে হইলে বাক্য এবং ভাব ভঙ্গী উভয়েরই প্রয়োজন 
হইত । এই জন্য শারীরিক অঙ্গ ভঙ্গীকেও এক প্রকার ভাষ! 
বলা যাইতে পারে । এক্ষণেও আমরা মস্তক সঞ্চালন দ্বার! 
সচরাচর “1৮ কি “ন1৮ ব্যক্ত করিয়। থাকি । যে দেশের 
ভাষ। আমর ভাল রূপ অবগত নহি, সেখানে ভ্রমণ করিতে 
হইলে অঙ্গ সঞ্চালন মুখ ও অঙ্গভঙ্গী দ্বারা প্রায় ভাষার সমস্ত 
কারা নির্বাহ করিতে হয়। বাহাভাব ভঙ্গী দ্বার অস্তরের এবং 
বাহিরের সমস্ত ভাবই প্রায় ব্যক্ত হইতে পারে । এইরূপ 
অঙ্গ সঞ্চালন প্রণালীতে এমন কি, পুর্ধকালে লোকেরা 
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 নাটকাভিনয় পর্ধ্যস্ত করিত। সে প্রকার অভিনয় এক্ষণেও 
চলিত আট্ছ,তাহ! দ্বারা মনের হর্ষ শোক রাগ দ্বেষ ঘ্বণা উপ- 
হাস সমস্তই প্রকাশিত হুয়। ইংলণ্ডের মুক্বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ 
ইঙ্গিতে এমন ক্রতবেগে মনের ভাব বাক্ত করে যে অনেকে 
কথা কহিয়া! তেমন পারে না । মৃকের৷ অঙ্গভঙ্গী দ্বারা ঈশ্ব- 
রের নিকট প্রার্থনা করিতে পারে | অসভা লোকেরাও এ 
বিষয়ে বিলক্ষণ সুদক্ষ । বাক্যকথন ভাষা বহু প্রকার, কিন্ত 
অঙ্গভঙ্গীর ভাষা! সবদেশে একরূপ। ইঙ্গিতের ভাষা বাক্য 
কথন ব্অপেক্ষা অনেক সময় স্প এবং বোধস্থলভ হয়। 
এক শব্ষের নান। অর্থ হইতে পারে, কিন্তু মুখ চক্ষের ভাব, 
গলার স্বর দ্বারা €কোন্‌ অবস্থায় তাহার কি অর্থ গ্রহণ 
করিতে হইবে পরিক্ষার বুঝা যার। ইঙ্গিতের যেমন ভাষ। 
আছে, *তেমনি সাঙ্কেতিক লিখন প্রণালী আছে। এক্ষণে 
আমর! কতকগুলি বর্ণ এবং তাহার যোগাষোগ দ্বারা মনের 
সকল ভাব ব্যক্ত করি, পূর্বে এক সময়ে অক্ষরের পরিবর্তে 
কতকগুলি চিহ এবং মুক্তি প্রচলিত ছিল, তাহ দ্বার! কার্ধ্য 
নির্বাহ করিতে হইত | ভাষ! এবং লিখন প্রণালী কিরূপে 
সমাজে প্রচলিত হইল ইহা ভাবিয়া ঠিক কর যায় ন1। 
কোন শব বা তাহার বাহা আকার প্রচলিত করিবার জন্য 
সভ। ডাকিতে হয় নাই, দশজনে পরামর্শ করিয়া এ কার্য 
আরম্ভ করে নাই, অথচ অবাধে সমাজের মধ্যে তাহা গৃহীত 
হইয়াছে | কোন সম্রাট বা দলপত্ির সাধ্য নাই বে একটা 
ভাষা প্রতিষ্ঠিত করিতে পারেন । ভাষা সাধারণ সম্পন্তি। 


বিভিন্ন জাতীর মনুষ্য যেমন এক সাধারণ শক্তি হইতে 
৫ 
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উৎপন্ন হইয়াছে, তেমনি তাহার! যে নকল ভিন্ন ভিন্ন ভাষায় 
কথা বার্তা কহে তাহাও এক অবস্থা হইতে বিনিঃছত হই- 
পাছে। পৃথিবীতে যত জাতি আছে ভাষ। তদ্বপেক্ষা' অনেক 
বনা। কেহ কেহ বলেন পৃথিবীতে তিন সহস্বের অধিক 
ভানা প্রচলিত আছে । ভাষাতন্জ্ঞ পর্ডিতগণ বহু অনুসন্ধ- 
(নল পর এইরূপ স্থির করিয়াছেন যে, সমস্ত প্রাকৃতিক ভাবা 
হইতে প্রধানতঃ তিনটী অবিমিশ্র সংস্কৃত ভাষা পৃথিবীতে 
প্রচলিত হয়; এবং এই ক্কাবাত্রয় অবত্রসস্তৃত প্রাকৃত ভাষ। 
সকলের মধ্য হইতেই নির্বাচন করিয়া লওয়। হইয়াছে | 

কিছু কাল পূৃর্রে ক্লোকের এই রূপ সংস্কার ছিল যে 
রিহৃদীদিগের হিক্র ভাষাই সকলের আদি ভাষা ১ কিন্ত পরে 
শন্দতন্ব অনুসন্ধান দ্বারা ইহার বিপরীত প্রমাণ হইয়াছে । 
গাঙ্গণদিগের লংগ্কৃত, পারসীদিগের জেন্দ, এবং গ্রীসিয়ান- 
দিগের গ্রীকঃ পুরাতন রোমানদিগের ল্যাটিন, ভারতবর্ষ 
ও ইউরোপের সমস্ত প্রাক এবং সংস্কৃত ভাষা, এই সমস্ত 
ভাষ! এক ইস্ডো-ইউরোপিয়ান অথবা আধ্যপরিবার হইতে 
অমুত্পন্ন। 

আমাদিগের পুর্বপুরুষ আর্ধ্যগণ সর্বাগ্রে সভাতার উচ্চ 
০সাপানে আরোহণ করিয়াছিলেন । ভূমি কর্ষণ, গৃহ ও 
রাজপথ নিম্মাণ, বস্ত্র বয়ন, এক শত সংখ্য। পর্যযস্ত গণন। 
করা! এ সমস্ত তাহারা! যে অগ্রে শিখিয়াছিলেন তাহ ভাষ! 
দ্বারা প্রমাণীকৃত হইয়াছে । পিতা মাত! ভ্রাতা ভগিনীর 
পরিত্র সম্বন্ধ তাহাদের মধ প্রথমে স্থাপিত হইয়াছিল | 

হে তিনটী প্রধান ভাষার কথ আমর! উল্লেখ করিয়াছি 
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উপরিউক্ত কয়েকটা সাহার একটী। দ্বিতীর বিভাগের মধে। 
তিক, আবি -ও আফ্রিকার কতিপয় ভাষা । তৃতীয় বিভাণে 
'আসিয়ার অবশিষ্ট লোকদিগের ভাষা* সন্নিবিট আহে । 
এতদ্বাভীত ভীনদিগের এক নূন ভাষা অ'ছে। ভাষার 


পি 


উত্নতি মানবন্থভাবের উন্নতির এক বিশেষ অঙ্গ । 


ইস্ডলিপি | 


আদিমাবস্থায় অক্ষর স্তট হইবার পকুল্ন মন্তবোর মত 
ভাব ছবি দ্বারা "অঙ্কিত হইত ।| বহু শতান্দী পরাস্ত এই 
প্রথা লোকসমাজে প্রচলিত ছিল। প্ুর্থবীর নানা স্থান 
এখনও যে সকল অসভ্য জান্তি বান করে তাহাদের মাপে। 
এ রীতি অদ্যাপি বর্দমান আছে । সমাপি স্তানে, বঙ্গ 
গাত্রে, শৈলোপরি কোন ঘটন1 বা সংবাদ এই জপ ছবিধ 
আকারে লিখিত থাকিত। কিছু কাল পরে এই অনন্ত; 
পরার পরিবর্ধে শব্দার্থ প্রকাশক কোন সাহ্কতিক চিত 
প্রবর্তিত হয়। তাহার পরে দেই শব্দ ভালিয়া ভাহাকে 
এক একটা অক্ষরে বিভন্রু করা হইয়াছিল। হুদনস্তর বাধা- 
বণের মতানুসারে কতকগুলি সাঙ্কেতিক চিহ্ন সন্বদা বাবহা- 
বের জন্য স্থ& হয়; সেই চিহ্ন অক্ষরের জপ ধারণ করিয়া 
পরে বর্ণমালা নামে প্রচলিত হইয়াছে । কাহার কাহার মণ 
এই সকল অক্ষরে পূর্ব প্রচলিত ছবির আভাস দৃর্টিগোচৰ 
ভয়। হিক্র ভাবার প্রথমাক্ষরের অর্থ গরু, এইজন্য গরুৰ 
ঘাথারভ্ায় তাহার আকৃতি । ক্যোতিব্বিৎ পণ্িতগণ সুর্য 
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চন্দ্র নক্ষত্রের স্থানে ১, ২, ৩, চিন্ক ব্যবহার করিতেন । যদিও 
আমর! ভাষার স্থানে কোন চিহ্ন এখন ব্যবহাণ্রি করি না, 
কিন্তু উক্ত প্রথা অনুসারে এখনও নাম স্বাক্ষর করার প্রথা 
এ দেশে চলিত আছে । ধাহারা লেখ। পড়া জানে না, 
তাহার! ঢ্যার সহি করিক্ব। থাকে । 


গণিত শিক্ষা । 

অসভ্য জাতির এক্ষণে ক্রমে অঙ্ক গণন] শিক্ষা করি- 
তেছে। কিন্ত অনেকে এখন পর্য্যন্ত চারি সংখার অধিক 
গণনা করিতে পারে না এবং তাহাদের মধো কোন উচ্চ 
সংখাক গণনা করিবার শন্দ চলি গাই । হস্তাঙ্ছলীর দ্বারা 
পৃথিবীর সকল স্থানে সহজ গণনার কার্য সমাধ! হইয়া 
থাকে। এজন্য অনেকানেক জাতির মধ্যে “হ্য্ত” এবং 
«পাঁচ সমানার্থে ব্যবহৃত হয় | অজ্ঞান অসভ্য লোকদিগের 
মধ্যে সাধারণতঃ এক হস্ত ৫, ছুই হস্ত অথব1 অর্ধ মন্তুষা 
১০, ছুই হস্ত এক পদ ১৫, হস্ত এবং পদ অথবা এক 
জন মন্ুষা ২০, এই রূপে গণনার কার্ধা নির্বাহ হইর। থাকে। 
অতি পুরাকালে উপল খণ্ডের দ্বারা এ কার্ধ্য সম্পন্ন হইত। 
বেঈন কথা ভুলিয়! যাওয়ার ভয়ে যেমন পরিধেয় বসনে গ্রন্থি 
বন্ধন কর! রীতি প্রচলিত আছে, সেইরূপ রীতিতে পূর্ব 
কালের লোকেরা হিসাব রাখিত। এক্ষণে আমরা যে স্মর 
ণার্থ বস্ত্রাঞ্চলে গ্রন্থি বন্ধন করির়1 রাখি তাহা পূর্বকার গণন। 
রীতির অন্ভকরণ মাত্র। অসভ্যজাতির মধ্যে এখনও এই- 
রূপ রীতিতে গণনার কাধ্য হইয়া থাকে। 


মনুধ্যের দেশান্তর প্রস্থান । 


মনুষাজাতির আদি বাসস্থান মধ্য-আসিয়ার নিকট কোন 
স্তানে ছিল এইরূপ অনেকে অন্থমান করেন । খাইবার- 
পাশে এখনও এক জাতীয় মনুষ্য আছে তাহাদিগকে উক্ত 
মাদিমবাসীর্দিগের বংশ বলিয়া কেহ কেহ স্থির করিয়াছেন । 
সাহার! অতিশয় সুন্দর এবং বলবান্‌। যাহার] উক্ত প্রদেশে 
ন্মগ্রহণ করিয়াছিল তাহাদের কেহ কেহ সেস্থান পরিত্যাগ 
করির। নীলনদ্দের জলসিক্ত উর্ধরা ভূভাগে চলি! যার এবং 
শথার পাকিয়! ইজিপ্সিক়ান সাম্রাজ্য স্থাপন করে। কেহ 
কেহ বা ইউরোপের উত্তর উপকূলনিবাসী হইয়াছিশ। 
ঘ াহাদিগকে আমরা পুর্ব পুরুষ বলি, সেই আধ্যগণ মধা- 
আসিরা হইতে শ্রীক,রোম, দাশ্মণ, ইরাণ, তারতবর্ষ ইত্যাদি 
স্থানে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়েন। এ সকল দেশের প্রাচীন স্ব 
এবং তদন্তর্গত ভাবের একতা দেখিয়া আধুনিক পণ্ডিতগণ 
সিদ্ধান্ত করিরাছেন, উক্ত দেশ সকলের অধিবাসিগণ এক, 
বংশসস্তুত ! 
ভল বায়ুর গুণে যেমন শরীরের বর্ণ বিভিন্ন প্রকার হয়, 
তেমনি জাভিবিশেষের ভন্নতি এবং বিভিন্ন প্রকারের মানব- 
জীবন বাসস্থানের অবস্থার ভারতম্যাগ্ুসারে ইতর বিশেব 
ভইয়। পাকে । এক জাতি মন্তুম্য অপেক্ষা অপর এক জানি 
মন্ুষ্য উন্নত হইয়া তাহাদিগের উপর যে রাক্ষত্ব করে প্রারু- 
তিক অবস্থাই তাহার অন্ততর কারণ। নতুবা বর্বর অসা 
এবং সভ্য সমাজের অবস্থা এত অধিক উচ্চ নীচ হইবার অন্ত 


৫৪ জগতের বাল্য ইতিহাস । 


কারণ আর কি হইতে পারে? অদ্যাবধি মানবসমাঁজের 
শৈশবাবস্থা পর্বত ও দ্বীপবাঁসী অসভ্যদিগের মধ্যে স্পষ্ট 
পরিলক্ষিত হয় । ৫ সকল বিস্তীর্ণ প্রান্তর প্রচুর তৃণ পত্রে 
আচ্ছাদিত ছিল পশুপালকেরা! সেখানে গিরা পশুচারণ 
করিত এবং তদ্রপ স্থানের অন্বেষণে দেশে দেশে ঘুরির। 
বেড়াইত । এই হেতু তাহাদের অবস্থার কিছুই উন্নতিহয় 
নাই। যে"দেশের ভূনি সমধিক উর্বর! এবং বায়ু অতি 
স্বাস্থ্যকর ছিল, তথাকার অধিবাসিগণ কৃষক ও কারীগর 
হইয়া সহজে জ্ঞান ও অর্থ সংগ্রহ করিয়াছে । বাহাঁরা 
সমুদ্র উপকূলে এবং দ্বীপের মধ্যে বাস করিত তাহার! 
নির্ভীক এবং সাহসী হইয়াছে । 
এই প্রস্তাবে যাহ। বধিত হইল তাহ! কোঁন জাঁতি বিশে. 
ষের ইতিহাস নহে । যাহা তোমরা শুনিলে ইহ সমস্ত 
মুল্লিবজাতির উন্নতির আদি বৃত্তান্ত। মনুষ্যজাতির পুরাবৃত্ত 
প্রথমে যথন আরস্ত হয়, এসকল তথনকার কথা। যাহা 
হউক, আমরা সংক্ষেপে প্রধান প্রধান জাতিদ্িগের বিভিন্ন 
প্রকার অবস্থাও এ স্থলে কিছু বর্ণন করিব। আপনাদের 
মাতৃভূমির সাধারণ বাসস্থান পরিত্যাগ করিয়া কে কোথায় 
গমন করিলেন ইহ] দ্বার! তদ্বিবরণ কথঞ্চিৎ পরিমাণে অব- 
গত হওয়া যাইবে । 
যেসকল জাতি ইউরোপের উত্তর প্রাক্মে জমণ করিত 
তাহার বহু কালাবধি নিতান্ত অসভ্যাবস্থায় ছিল। কিছু 
কাল পরে খনিজ পদার্থের গুণ অবগত হইয়া তদ্দার! সদ 
অর্ণবপোত নির্দীণ করত তাহারা অপেক্ষাকৃত উন্নতাবস্থায় 


জগতের বাল্য ইতিহাম। ৫৫ 


উখিত হয়। যখন তাহার! জাহাজাদি নিন্মাণ করিয়। সমুদ্ধে 
গমনাগমন করিতে লাগিল তখন নিরীহ প্রজাগণের পক্ষে 
মহ বিপদ উপস্থিত হইল । উহার দলবদ্ধ হইয়। যগ1 তথ! 
দুর্বল লোকদিগের দ্রব্যাদি লুঠন করিত এবং দ্বীপবাসী 
মনুষ্যদিগের উপর আক্রমণ করিত । 

অন্য আর কতিপয় জাতি মন্তব্য পারস্য দেশে, প্যালে- 
ষ্টাইনের সমুদ্র উপকূলে, এবং ইজিপ্টতে বসতি করিয়াছিল! 
এব্রাহেমের পুর্বে যে সমস্ত নরপতিগণ ও প্রবল পরাক্রান্ত 
লাতি সে দেশে আধিপতা করিত এই সকল জাতি তাহা- 
দের পূর্বপুরুষ । আর কতকগুলি লোক আসিরা ও আমে 
রিকার সীমান্তবন্তাঁ সঙ্কীর্ণ প্রণালী উলঙ্ঘন করত নুতন 
মহাদ্বীপে চলিয়া! গিয়াছিল । ইহাদের মধ্যে যাহার] দক্ষিণ 
আমেরিকা! প্রদেশে ভ্রমণ করিয়াছিল তাহাদের রচিত 
নগরাদির ভশ্রীবশেষ অদ্যাপি তাহাদের বিগত মহন্ত ব্যক্ত 
করিতেছে । 


সমুদায় বিষয়ে মনুষ্যের উন্নতি । 


মনুষ্যজাতির শৈশব কলের ইতিহাস মধ্যে আমর! 
কি আশ্চর্য্য পরিবর্তভনই দেখিতেছি ! দেই আদিম অসভ্য 
মনুষ্য হইতে কি পে এখন স্ুসভ্য মহাজ্ঞানী পণ্ডিত 
লোক সকল উৎপন্ন হইল তাহা ভাবিলে বিন্ময়াপরন হইতে 
হয়। বিবস্ত্র হইয়া! উদাসীনের হ্যায় মন্ুষা পৃথিবীতলে অব- 
তীর্ণ হইল, হুইয় প্রকৃতিকে হস্তের যন্ত্র করত এক্ষণে সুণের 


৫৬ জগতের বাল্য ইতিহাঁস। 


উন্নত মঞ্চে উখিত হুইয়াছে। এখন প্রচুর জ্ঞান অর্থ স্তৃথ 
সম্পত্তির ভাগার তাহার নিকট উদঘাটিত হইয়। রাঁইয়াছে। 
এই সকল বর্তয়ান সুখ স্বচ্ছন্দতার ভিত্তি প্রথমে বাহার 
স্থাপন করিয়! গিয়াছেন তাহারা আমাদের ধন্তবাদের 
পাত্র । যিনি প্রথমে চকমকির পাথর 'ভাঙ্গিয়। সামান্তা- 
কারে অস্ত্রাদি নিন্নাণ করিয়াছিলেন তিনি ভাঙ্করদিগের 
পিতা স্বরূপ । যিনিবাব্যক্রীড়ার সায় প্রথমে মনুষ্য ও 
জন্ত বিশেষের ছবি অস্কিত্ত করিরাছিলেন তাহ] হইতে বড় 
বড় গুণবান্‌ চিত্রকর উৎ্পন ছুইয়াছে। যিনি প্রস্তর খণ্ড 
ংগ্রহপুর্বক সামান্ত কুষ্টীর নির্্ণ করিয়াছিলেন, তিনি 
বিচিত্র রাজপ্রাসাদ নিম্ীতাদিগের আদি গুরু । প্রথমে 
যিনি বন্প! হরিণের অস্থি ছিদ্র করিয্প। বংশীবাদ্ন করিলেন 
এবং চর্স্থত্রকে সবলে আকর্ষণ করত বীণ! বাঙাইলেন 
তিনি বর্তমান সঙ্গীতরসজ্ঞ গুণিগণের অব্যাপক। যিনি 
মনের সরল ভাব সকল প্রথমে ছন্দোবন্ধে গ্রথিত করিলেন 
তিনি মহাকবি কালিদাস ও সেক্সপিয়ারের পিতা । এবং 
যিনি সূর্য্য চন্দ্র ও গ্রহ সকলের গুঢ় তন্ শিক্ষা করিয়াছিলেন 
তিনি জ্যোতির্ব্িৎ পণ্ডিতগণের প্রথম শিক্ষক। 


মনুষ্যসমাজের ভগ্রাবস্থা। 


এ পর্য্যস্ত যাহা কিছু বণিত হইল তাহাতে কেবল মন্তুষা- 
সমাজের উদ্নতিরই সমাচার আমর! অবগত হইলাম । কিন্তু 
জনমনমাজের উন্নতির আোত অপ্রতিহত ভাবে প্রবাহিত হয় 


জগতের বাল্য ইতিহাস । ৫৭ 


নাই। মধ্যে মধ্যে এমন সকল সময় উপস্থিত হইয়াছে যখন 
কত কত প্রতিষ্ঠালন্ধ জাতি এক কালে বিলুপ্ত হইয়৷ 
গিয়াছে । মনুষ্যের পুরাতন কীর্তি এবং ইতিহাস ইহার নিদ- 
শন। কত কত জাতি একবার বিদ্যা সভাতার উচ্চ শিখরে 
উঠির! আবার পতিত হইয়াছে । এমন অনেক লোক ছিল 
বাহাদের কোন চিক্ৃও দেখিতে পাওয়। যায় না। এ 
ংসার একটী অভিনয় ক্ষেত্র বিশেষ। এক জাতি মন্থষা 
সুথ স্বচ্ছন্দে আহলাদ আমোদে কিছু কাল অতিবাহিত 
করিয়া গেল, স্বীয় বাহুবলে এবং বুদ্ধিকৌশলে প্রবল প্রতা- 
পের সহিত আধিপত্য বিস্তার করিল, কালের ভীষণ প্রবানে 
তাহাদের সমস্ত স্থথ সমৃদ্ধি যশঃ কীন্তি আবার সমূলে উৎ্- 
পাটিত হইয়া! কোথায় ভাসিয়া গেল । কিন্তু তাহারা মে 
উন্নতিও প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিল তাহা এক কালে 
তাহাদের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে বিনষ্ট হইল না; তাহাদের উপা, 
জিত জ্ঞানরত্ব সকল বিক্ষিপ্ত হইয়া দেশ দেশান্তরে বিভিন 
জাতির মধ্যে প্রবেশ করিল। 
কোন জাতীর মনুষ্য যখন ভ্রগাচারের এক সীনায় গিগ্সা 
উপনীত হয় তখন তাভ] সমূলে বিনষ্ট হইয়া যায়। রোম 
গ্রীন রিছদী জাতি তাহার প্রনাণ । স্বাদীনতার বলে মন্থয্য 
অতি ঘ্ণিত পাপাচরণ দ্বারা আপনিই শেষে আপনার অম- 
গল আনয়ন করে । স্বছাবের মঙ্গল নিয়ম পুনঃ পুনঃ ভঙ্গ 
করিলে তাহার প্রতিফল অবশ্তই পাইতে হয়। যখনই কোন 
জাতি মদ্যপান ব্যভিচার স্বার্থপরতা পরহছিংস। পরস্বাপহরণ 
অমিতাচার প্রভৃতি অতি লজ্জাজনক কার্যে এক কালে 


৫৮ জগতের বাল্য ইতিহাঁশ । 


নিমগ্ন হইয়? পড়িয়াছে তখনই মহামারী রাজবিদ্রোহ সমার্জ- 
বিপ্রব ধর্মহানি উপস্থিত হইব ০স জাতির পাপদূষিত 
মূলকে একবারে উ্পপাটন করিয় দিয়াছে । 

কিন্ত যদিও উন্নতির প্রবাহ মধ্যে মধ্যে থামিয়! গিয়। 
কখন কথন পশ্চাঁতের দিকে তাহার গতি ফিরিয়া আইসে, 
তথাপি সাধারণ ভাবে যে জগতের ক্রমোন্নতির ব্যবস্থা 
অক্ষৃপ্ন রহিয়াছে, পৃথিবী অধোগতির দিকে যাঁইতেছে না, 
বরং উৎ্রুষ্টতাঁর দিকেই ধাবিত হইতেছে তাহা! আহ্লাদ ও 
বিশ্বাসের সহিত স্বীকার ঝরিতে হইবে । ভূভকালের বিষয়ে 
অনেকে অনেক অত্যক্তিক্করিনরা থাকেন । তাহাদের মতে 
পূর্বকালের যাহা কিছু সকলই উৎকৃষ্ট; তখন লোকের 
কোন বিষয়ে অসুখ ছেল না, দ্রব্যাদি যথেষ্ট জন্মিত, কাহা* 
কেও হঃখ পাইতে হইত নাঁ। এরূপ অত্যুক্তির এখ্টী গৃঢ 
কারণ এই ষে, যাহার প্রাচীন কালের বিষয় কিছুই জানে 
না তাহার পে সমম্ষের বিশেষ পক্ষপাতী ঠ ভাহারা যে 
বিষয়ে যত অনভিজ্ঞ সে বিষয়ের তত প্রশংসা করিস থাকে। 
আর একটী কারণ এই ধে, পুর্বকালের কোন ব্যক্তি বিশে- 
ষের গুণের কথা শুনিয়া সকলকেই সেইরূপ মনে করিতে 
অনেকের ইচ্ছা! হয় । কিন্তু এ প্রকার অনুচিত প্রশৎসা- 
বাক্য গ্রাহযোগয নহে । দূরের বস্ত বলির তাহার! ভূত- 
কালকে আপনার মনের ধাবতীন্ন উতৎ্কৃষ্ট তাব দির! সজ্জিত 
করিয়া তোলে, এই জন্য তাহা এত ভাল লাগে । ঘস্ততঃ 
এক্ষণকার কালে এক জন সামান্ত শ্রমজীবী €লোক থে 
হ্ধপ সুখে দিন যাপন করিতেছে তখনকার রাজ এবং রাণীর 
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১ তদপেক্ষা অনেক নিকৃষ্ট অবস্থায় থাকিতেন। অন্তএব সেই 
প্রাতন সঁত্যযুগ পুনরায় প্রত্যাগমন করুক এ প্রকার ইচ্ছ! 
কর! কিম্বা ভূতকালকে এক কালে অগ্রীন্ত কর উভয়ই মুঢ়- 
তার কার্ষ্য । সকল কালের মধ্যে বিধাতার শাসন বিদ্য- 
মান আছে, উন্নতির প্রত্যেক সোপানে তাহার মঙ্গল নিয়- 
মের চিহ্ব অবস্তিতি করিতেছে । ঈশ্বর যেমন বিশ্বের স্থজন- 
কর্তা, তেমনি তিনি আপনার কৃপা হস্তদ্বারা সর্বদা ইহাকে 
পরিচালিত করিতেছেন । তিনি যে জগৎকে কখন পরিত্যাগ 
করিয়। বাইবেন কিন্ব। ইহাকে বিনষ্ট হইতে দিবেন এ কথা 
আমর! বিশ্বাস করিতে পারি না। জগতের মঙ্গল করাই 
তাহার উদ্দেশ্তা। পরমেশ্বর আমাদিগের প্রত্যেককে বে সকল 
কার্য করিবার জন্য এখানে পাঠাইয়াছেন তাহ] যদি আমা- 
দের দ্বারী এক যুগে সম্পন্ন না হর তবে ঘুগাস্তরে অন্তের 
দ্বার তাহা উত্ক্ঞরূপে স্থসম্পন্ন হইবে । কিন্তু যেমমস্ত 
কার্ধ্য ঈশ্বর আমাদের হস্তের নিকট আরভ্তাধীনে রাখিয়া- 
ছেন তাহা যাহাতে সম্পূর্ণরূপে নির্ধাহিত হয় তাহ! করা 
কর্তব্য। যদিও আমর তাহাদিগকে সামান্ত মনে করিয়। 
অগ্রাহ্য করি, কিন্তু যিনি ক্ষুত্র শিশির বিন্দু এবং প্রকাণ্ড 
সুগ্যমণগুলকে রচন। করিয়াছেন, তিনি তাহা করেন না। 
তিনি আমাদের অনুষ্ঠিত কার্ধ্যের গুরু লঘুর প্রতি দৃষ্টিপাত 
করেন না, কিন্তুকি ব্ূপে এবং কি ভাবে আমর তাহ! 
সম্পন্ন করি তাহাই কেবল তিনি দেখেন । 

জনেকে হিতকর কার্ধযকে অধিক মূল্য প্রদান করেন, 
সস্ভাবে সত্য পথে থাকিয়া তাহা সম্পন্ন হইল কি ন। 
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তাহার প্রতি তাহারা দৃষ্টি করেন না । তাহাদের মতে মিথ্য। 
আচরণ করিয়াও মঙ্গল কার্য করা উচিত । “যেরূপেই 
হউক মঙ্গল হইলেই হইল, তাহাতে যদ্দি কিছু অসদাচরণ 
হয় হউক, এই কথা তাহারা বলেন। কিন্তু আমর বলি 
তেমন শত শত হিতকর কার্য্য জড়যন্ত্র দ্বারা কি হইতে 
পারে না? রেলগয়ে, টেলিগ্রাফ, অন্ঠান্য বাম্পীয় যন্ত্র দ্বার! 
যে প্রচুর মঙ্গল ফল উত্পন্ন হর, পরিমাণে তাহার সহিত 
মন্থষ্যের কার্ধ্যের কি তুলনা হইতে পারে ? অতএব কার্ষ্যের 
কিছুমাত্র মূল্য নাই, যে ভাবে তাহা সম্পাদিত হয় তাহ। 
নি সৎ হয় তবে তাহাই প্রশংসার বিষয়। 


সমাজ শাসন। 


মুগয়।, পশুপালন এবং রুষিকার্ধ্য ক্রমান্বয়ে এই তিনটি 
অবস্থাকে অতিক্রম করিয়া আদিম মন্ুষ্যগণ যথারীতি সমাজ- 
বন্ধ হইয়াছে । সমাজবন্ধনই জ্ঞান সভ্যত। ধন্মনীতির কারণ; 
একত্রে যদি তাহার। দলবদ্ধ না হইত, ত্বাহ।! হইলে 
চিরদিন অসভ্য অবস্থায় থাকিয়া মরিয়া যাইত, বংশ পর- 
স্পরায় আর উন্নতির শ্োত চলিয়া আসিত না। কিস্ক পর. 
মেশ্বর মনুষ্যকে ম্বজাতিসঙ্গলিগ্পা দিয়া এখানে প্রেরণ 
করিয়াছেন । এই জন্ত সে একাকী থাকিতে পারিল ন1। 
প্রথমাবস্থায় যত দিন তাহারা বনে বনে মৃগয়া করিয়া 
(বড়াইত, মৎস্য মাংস আহরণ!র৫ধ জলে স্থলে ভ্রমণ করিত, 
তথন প্রত্যেকেই স্বাধীন ছিল। আহারের অনুরোধে এক। এক! 
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নানা স্থানে তাহাদিগকে বেড়াইতে হইত, স্থতরাঁং কেহ এক 
স্থানে গৃহ নিশ্বীণ করিয়া থাকিতে পারিত না। সে 
অবস্থা নিতান্ত ক্লেশকর ছিল। নৌদ্রকুষ্টি শীত পথশ্রাস্তি 
ক্ষুধা পিপাস। ইত্যাদি বিবিধ বস্ত্রণা তাহাদিগকে সহা করিতে 
হইত। ব্যাধবৃত্তিতে এইরূপে অনেক ক্রেশ পাইয়া! অবশেষে 
কতকগুলি লোক পশুপালনের ব্যবসায় অবলম্বন করিয়াছিল। 
পশুপালকের অবস্থা অপেক্ষাক্ুত ভাল বলিতে হইবে । কারণ 
গো, মেষ, ছাগঃ মহিষ পালন দ্বারা অন্ন বস্ত্রের দুঃখ বিদ্ু- 
বিত হর । যে সকল ভীব জন্ত পুর্বে বনঢারী ছিল তাহার 
এক্ষণে মানুষের সঙ্গে সঙ্গে গুহবাসী হইল । পশুপালকগণের 
সহজে জীবিকা নিন্বাহ হইত বটে,কিস্ক তাহ] অন্ঠান্ত বিষয়ে 
অন্থননতির কারণ ছিল | শারীরিক এবং মানসিক শক্তি সকল 
বিভিন্ন প্রকার কাধ্াক্ষেত্রে প্রতিকুল অবস্থার মধো যতই 
পরিচালিত হয়,ততই আঘাত প্রতিঘাত দ্বারা ভাহ। প্রম্ফ,টি ত 
এবং পরিবন্ধিত হইতে থাকে । পশ্তপালকগণ সনয়ে সময়ে 
“গাগারশের ভূমি লইয। কখন কগপন বিনাদ করিত এই 
নাত্র॥ অন্য বিবয়ে তাহারা নিরাপদে ছিল। কিন্ত সে নিরা- 
*'দ অবস্থা সভ্যতার এক বিষন মন্তরার। মুগয়। এবং পঙ্গু 
পালন উভয়ই যখন ক্রেশদনক হইয়। উঠিল, তখন কৃষি 
কাধ্যের শ্ুত্রপাত হইল । ক্রুষকদিগকেই সভ্যজাতির 
'আদিপুকরুবষ বলা যাইতে পারে । তছুপলক্ষে মনুষাকে 
বাধা হউক! এক স্থানে বাস করিতে হইয়াছে । কিস্ত এই 
সনাজনঙ্গঠন কার্ধ্য সহজে সম্পাদিত হয় নাই। একটি 
পুরাতন অভ্যাস এবং প্রাচীন প্রথা ছড়িয়া অপর কোন 
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এক নূতন পথে গমন কর! মন্ুুষ্যের পক্ষে বড়ই কষ্ট- 
সাধ্য ব্যাপার । ততৎকালে মনের ভিতর এক মহা সংগ্রাম 
উপস্থিত হয়। এই কারণে উপরিউক্ত ছুই শ্রেণীর চির- 
পরিব্রাজকের। কৃষি ব্যবসায় অবলম্বনের সময় অভিশয় 
অন্ুবিধা অনুভব করিতে লাগিল । প্রথমে কিছু দিন পর্য্যস্ত 
ভূমিকর্ষণ কার্ষ্যে তাহার দ্বণ! প্রকাশ করিত । যাহার! 
শিবিরবাসী হইয়া দেশে দেশে বথেচ্ছা ঘুরিয়া বেড়াইত, 
এক্ষণে তাহাদিগকে মৃত্তিকা প্রস্তরের সঙ্কীর্ণ ভিত্তির 
মধ্যে বদ্ধভাবে থাকিতে হইল । স্বাধীন ভাবে সমস্ত 
কার্য কর। যাহাদের অভ্যাস, শীসনভার বহন তাহাদের 
সংস্কার এবং রুচিবিরুদ্ধ কার্ধ্য । স্বাধীনতার স্থানে অধী- 
নতা, স্বার্থপরতার স্থানে ' সাধারণহিতচেষ্টা, অরাজক- 
তার মধ্যে বাধ্যত্তা, এই ঘোর পরিবর্তনের মূল কারণ 
ধন্ম নীতি । ভারতবর্ষ, মিসর, পারস্ত, এবং ইহুদী দেশের 
পোকেরা বুদ্ধিমান ধর্মযাজক সম্প্রদায়ের সাহাযো দ্রুত 
গতিতে উন্নতির সোপানে আরোহণ করিরাছে। যেজাতির 
মধ্যে ধশ্মশীসনের বিধি ব্যবস্থা ছিল না, তাহারা এখনও 
অসভ্যাবস্থায় অবস্থিত । 

কৃষি কার্ষ্যের সঙ্গে সঙ্গে জনশৃন্ত প্রান্তর অরণ্য ক্রমশঃ ক্ষুদ্র 
গ্রাম নগরে শোভা পাইতে লাগিল। এক সঙ্গে বহুলোক 
থাকিতে গেলেই শাসন বিধি নিয়মপ্রণালীর আবশ্ঠকতা। 
হইয়া পড়ে । মানবের অশিক্ষিত বন্য প্রকৃতিকে ভগবান্‌ 
আত্মশাসন প্রণালীর ভিতর দিয়া এই বর্তমান অবস্থায় 
আনয়ন করিয়াছেন। গ্রামের মধ্যে যে ছুই এক জন 
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বলবান্‌ এবং বুদ্ধিমান লোক জন্মিত, তাহারাই প্রথমে 
শাসনকর্তীর পদ প্রাপ্ত হইত। গ্রাম্য সর্দার, মণ্ডল, জানী- 
শ্বর, পুরোহিত, পঞ্চায়েৎগণই ক্রমে জমিদার, রাজা, মহা. 
রাজা, সম্রাট, পরিশেষে মৃত্যুর পর তাহারাই দেবতার উচ্চ 
পদবী লাভ করিয়াছে । বাস্তবিক প্রথমে ধাহারা বনচারী 
উদাসীন নরজাতিকে এক স্থানে বসাইয়া মুগয়ার পি, 
বর্তে কৃষিকাধ্যে প্রবৃত্তি দিয়াছিলেন, তাহারা এক এক 
জন মভাপুরুষ। পাঁচটা ফলের মধ্যে যেমন একটা ফল 
অধিক বড় হয়, পশুপালের ভিতর স্বভাবতঃই যেমন 
হই একটা ্সসাধারণ বল ক্ষমত! ধারণ করে, নবকুলে 
মধ্যেও তেমনি এক এক জন অসাধারণ লোক জন্মে । তাহ, 
রাই শাসনকর্তা এবং পরিচালকের কার্ধয করিরা থাকে । 
বিধাতাঞ্ধী শাসনপ্রণালীর এই নিয়ম এখনও চলিম 
আসিতেছে । কৃষি বাণিজ্য শিল্প সাহিতা পিজ্ঞান ধশ্মশীতি 
এবং সামাদিক প্রতোক বিষয়ের উন্নতির জগ্ত এইনপ 
প্রতিভাশালী সংস্কারকের প্রয়োজন হয়। পুর্বকালে মিসর, 
আরব, গ্রীস, রোম, জুডিরা প্রন্টতি দেশের রাঙ্গকম্্ম এখং 
ধন্পশাসন এক জনের হস্তেই ছিল। সুশা এবং (মা- 
মদ উভয় কন্ধমই করির। গিরাছেন। কোন কোন দেখে 
উভয় কার্ষয সম্পাদনের জন্ত ছুইটি সম্প্রদায় নিনুক্ত পাকিত ॥ 
প্রথমাবশ্থায় শাসনকার্ষে তেহ কাহাকেণ্ড নিয়োগ 
করে নাই, ক্ষদতা বল বুদ্ধি কৌশলে আপনা হইতেই 
বিশেষ বিশেষ লোক উচ্চ পর্দে বসিরাছেঃ প্রধানের! 
নিজেই প্রধান পদের সৃষ্টি করিয়াছে। 
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অনন্তর সম্পন্তির আবশ্ত কত1, তাহা রক্ষ। করিবার আব- 
হ্যকতা, এবং নীতি শান্ত্রের আবগ্তকতীা, এই তিনটি অভাব 
পূরণের জন্ ভূম্যধিকারী, প্রজা, শাসনকর্তা এবং বিচা- 
রক সম্প্রদায়ের উৎপত্তি হয়। অসভ্য জাতির! পূর্ব্বে 
বপন মুগর| করিত, তখন বনের পশুদিগকে সাধারণ 
সম্পত্তি বলির জানিত 3 কিন্তবখন তাহারা কৃষক হইল, 
খন আর সে উদার ভাব রহিল না, ক্রমে অধিকার 
বিভাগ ও সত্বাসত্বের বিধি নিয়ম প্রচলিত হইল। যন 
কোন নির্দি্ই ভূমিথণ্ড কর্ষণ করিতে হইবে তখন আর 
তাহ] সাধালণ সম্পন্তি থাকিলে চলিবেই বা কেন। চতুর্বিধ 
অবস্থার পর্ন এই নিজস্ব অবিকার জন্মিয়াছে । প্রথমে 
সকলে এক সঙ্গে সমস্ত ভূমি চাস করিয়া এক সঙ্গে 
কল ভোগ করিত। পরে কতকগুলি লোকের পরিশ্র- 
জাত শশ্ত সকলে ভোগ করিতে লাগিল। তদনন্তরর 
দাসের চাস করিত, ভূন্গামিগণ তাহার ফল ভোগ কণ্ধি- 
তেন । পরিশেষে শ্রমজীবিদিগকে বেতন দির। ফল ভোগের 
প্রথা প্রবর্তিত হয় । প্রগমাবস্তার যদি এক যোগে সকলে 
চাসকম্ম না করিত, তাহা হইলে সত্রাসত্বের বিবাদে নব- 
প্রতিষ্ঠত জনসমাজ শৈশবেই প্রাণ হারাইত। এই জন্য 
উহা! একটি সাধারণ নিরম ছিল । বিধাতার শাসনকাধ্য 
কি চমত্কার! মনুষ্য একলা থাকিলে যে কাজে মন দেননা, 
সমাজবদ্ধ হইয়। তাহা সহজে পালন করে। মানবসমাজ 
সঙ্গঠনের প্রথমাবস্থা হইতেই ছুই শ্রেণীর লোকের 
প্রান্ণান্ত লক্ষিত হয়। এক ধর্শযাঁজক পুরোহিতদল, অপর 
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রাজনীতিজ্ঞ শাসনকর্ত সন্প্রদার। যাহার! শারীরিক শৌর্য। 
বীর্ধ্য সৌন্দর্যো বুদ্ধি ক্ষমতায় শ্রেঠ তাহককরা রাজ্যশানসন- 
কর্ত। ক্ষত্রিয় হইল । বাহার! ধন্মোৎ্সাঁহী, সচ্চরিব্র, জ্ঞান- 
বান্‌ তাহারা! মুনি খধি পুরোহিতের পদ পাইল । পদ্দিবার 
নবো যেমন পিতাই সকল বিষয়ে প্রধান, তেমনি একাট 
জাতি বাসমাজের শাসন জন্য উপরিউক্ত ছুই সন্প্রদাখস্ত 
বাক্তিরূই প্রপান। প্রথমে সাধারণের ইচ্ছার প্রনান 
তন্বের শাসন বিপি প্রচলিত হয়। কিন্তু তখন কাহাতো 
একাধিপত্য ছিল ন।, প্রধান এবং সাধারণ উভনে নিলি 
কাদ্য করিত। এইনপ শাসনই ন্যারসঙ্গত । পিচ এক, 
নার কতকগুলি লোক ঘর্দ প্রধান হইয়া দাড়ার, তত 5| 
ভালে এর তাহাদিগণত্ক সাবরণের মরে আন বার না। 
তলা প্রধানদিগের পদমধ্যাদ। বাঁজশক্তি ক্রদে বাশ, 
গত হইগ পঁডিল; ততসঙে সাধারণের ক্ষনভাগ আছে ৭ 
হর গেল । ত্তখন প্ররান পক্ষ সন্দনয়কল়া ভহর। 
আপনাদের স্বার্থ এবং পরমর্ধ্যান। রঙ্ষাৰ জনা শি সম্প 
দানন্র কান এক নার্জিকে রাঁছপদে বন্রণ কপিতে লাগি 


তর 


“লন ; কিন্ক তাহাকে সমস্ত ক্ষমত! দিতেন না। গর্রিশেদে 
মপসন রাজাকে একাপিপতা প্রদান করা হইল, ভ্রপন লাছান 
পুত্র রাজা হইতে লাগিলেন । বহু শতাব্দী পর্ণান্ত শা 
স্বীন বিকার লইয়া বাজার প্রঙ্গার বিবাদ চ্লনাছিন, 
গন চগ্সিভেছে, চিরদিনই চলিনে। এইনপ 
স্ার্দ্য এবং দেশশানন সম্বন্ধ যেনখন রাজাই কক, পঙুঃ 
শানন সম্বন্দে তেমনি পুরোহিভগণ কা হইয়। বছনিন। 
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আছেন । ঈপ্বরপ্রদত্ত এই কর্ঠত্ব উভয় দলের মঞ্জ্যে যিনি 
অন্যায় রূপে "পরিচালনা করেন, জনসাধারণ আসিয়া 
তাহাদের প্রতিদ্বন্দ্বী হয়। 

রুষক দল যেমন সভ্য সমাজের আদিপুরুষ, কারীগর 
গিল্ত্রী শিল্পী ও বণিকগণকেও সেই সঙ্গে ধরিতে হুইবে। 
সমাজ সঙ্গঠনের প্রারস্তেই শেষোক্ত ব্যক্তিদিণের প্রয়োজন 
হইয়াছিল । কর্মকার স্ত্রধর না হইলে কৃষিবন্্ স্ষল কে 
প্রস্তত করে? রাজমি্ত্রী ঘরামীরা গৃহ নিন্মাণ করির। 
না দিলে কৰকেরা থাকে কোথায় ? এইনধপে একে একে 
সমস্ত বাবসায়ের সূত্রপাত হইল ॥। কাগ্যবিভাগ না হইলে 
সংসার চলে না। একজন ধদি সমস্তিন চাস করে,তবে ঘর 
বাধিবে কে? ঘে াতি কাপড় বুনিবে তে কিআবার 
ক্গতারের কাজও করিবে? সুতরাং স্বতন্র স্বতন্্ কার্ধযবিভাগ 
প্রয়োজন 1 কার্ধা বিভাগ হইতেই ব্রাঙ্গণ ক্ষতির বৈশ্য শুদ 
বীবর ধোপা নাপিত তেলী মালী কলু হ্তার মরদ। 
(মথর কাসারি সেক! বহুবিধ জাতির স্যষ্টি হইয়াছে । 
তদনস্তর বিদা। ধন ক্ষমতায় যিনি শ্রেষ্ঠ হইতে পারিয়াছেন, 
কালক্রমে তাহার কৌলীন্ঠ মর্ষযাদ। বাড়িয়া গিরাছে। প্রথমে 
মন্তঘ্য এক! একা বনে বনে দিগম্বর বেশে কিছু দিন 
ভ্রমণ করিয়া শেষে পুহ্ধর্মে দীক্ষিত হইল । পরে এক 
একটি পরিবার হইতে, ক্ষুদ্র পল্লী, পল্লী হইতে গ্রাম, গ্রাম 
হইতে নগর, নগর হইতে মহানগর রাজধানী রচিত হই. 
মাছে । যখন গ্রাম নগর রাজধানী নিশ্মিত হইল, তখন 
পথে পথে দোকান বপিল, তাহাতে গাড়ী পাক্কী চলিতে 
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লাগিল, বিদ্যালয় দেবমন্দির প্রতিষ্ঠিত হইল, ঘোর শ্মশানের 
মধ্যে যেন নানা বর্ণের বিচিত্র ফুলসকল ফুটিয়। উঠিল। 
এখন আহার পরিচ্ছদ বাসস্থানের কি 'পরিপাটীর বাবস্থা ! 
এই সমস্ত স্থুখদ বস্তর সঙ্গে আবার মদ গাঁজ। অহিফেন 
আসিয়া জুটিল, তাহা খাইয়া কত লোক রোগে ভূগিয়া 
রিয়া]! গেল । কত কত স্ত্রী পুরুষ চোর ছুশ্চরিত্র হইল । মিথ্যা 
প্রবঞ্চনা, নরহত্য1, পরস্বাপহরণ, ইত্যার্দি নানা রোগে পুথি- 

বীকে ঘেরিয়! ফেলিল । সুখের সঙ্গে হুঃখঃ অমুতের সঙ্গে 
গরল, উন্নতির সঙ্গে অপোগতি পরস্পর যেন ভাত পরাপরি 
করিয়া বেড়াইতেছে । এইজন্য পুর্বোরিখিত ছুই প্রধান সম্্র 
দামগ্ পূর্মেরা দোব সংশোধন কার্যে এখনও ব্যক্ত রহিনা 

ছেন | ৬ অজ্ঞানহা। অপভ্যহার দোষ জ্ঞান সভাভায় থণ্ডে, 

কিন্ক ভ্ঞান পসভানার মহাপাপ খণ্ডন করিবার পঙ্সে 
নম্র এবং নীতি ভিন আর অন্য উপার নাই । নেব্যবস্তা্ 
পুর্ব হইতে বিপাতা। করিয্া রাখিয়াছিলেন | বমাজবন্দনের 
প্রপ  হটত্তেই নীতি বিবয়েও উন্নতি ভইরা নমদিভেছে 
নন ছইটি মল্ধা এক স্তানে বাস করিতে লাগিল, ভথন 

হইতেই নীতির প্রভাব আনরা দেখিছে পাইলাম । নীতিই 

পরস্পরকে এক সঙ্গে নাধিরা রাখিম্নাছে । জলের মলিনত! 
বেমন জলের দ্বার! বিশুদ্ধীরুত হর, মানবসনাজের কলহ্করাশি 
তেমনি মন্ষ্যস্ের দ্বারাই অপনীত হইরা থাকে । 


নীতি বিকাশ । র 


সমস্ত স্থষ্টির *মূলাধার ধিনি, ধর্্মনীতির মূলও তিনি। 
কিন্ত আদিমাবস্থা হইতে মনুষ্যের উন্নতির যেরূপ বাবস্থা 
আমরা দেখিয়া আসিলাম তাহাতে স্পষ্ট প্রতীত হইতেছে, 
প্রথমে কিছু দিন পর্য্যন্ত তাহার পশুভাব অর্থাৎ শরীর 
সম্বন্ধীয় বৃত্তিগুলি উন্মেধিত হয় । তখন ক্ষুপণা তৃষ্ণা! নিদ্রা 
ন্বাস্া গুণ এই গুলি চরিতার্থ করা ভিন্ন অন্ত কোন প্রকার 
টিন্তা পাকে না । এই সকল অভাববোধ হইতে ক্রমে বৃন্দ 
এ[র্জিত ভয়! জনসমাজের বাহাশোভা ও দৈহিক যন 5 
সম্পাদন করিয়াছে । এ অবহ্রার প্রকৃত মন্তষাত্বের বীচ 
সণল নিদ্রিত ছিল, স্তুততরাং মনুষ্যের ব্যবহার আনন 
প্রা স্রসভ্য পশুর ন্যায় দৃষ্ট হইত। এই জন্য আমরা প্থনা- 
বস্তার দেখিতে পাই, ক্রোধ লোভ দ্বেঘ স্বার্থপরতা ছুষ্প্নুর্ডের 
বধীভৃত হইয়া অসভ্য মন্নযোর! পরস্পরের দ্রব্যাদি লুছুন, 

স্তকচ্ছেদন ইত্যাদি অঠি নৃশংস কাধা অনায়াসে করিয়া 
গাকে। যাহাদের শরীর আক ০ তাহারাই তরে? 
লোক. ছন্বলদিগের পক্ষে তাহারা কুতান্ত সদৃশ ছিল । 

যদি শরীর আম্মা একত্র জন্মগ্রহণ করিল, তবে প্রথন 
হইতে আম্মার ধশ্মনীতি কিজন্য বিকসিত হইল না? 
তাহার কারণ এই বোধ হর যে, শরীর জড় পদার্থ, 
সে প্রাকৃতিক নিয়মে অন্ধভাঁকব পরিবদ্ধিত হয়, সেই সঙ্গে 
তাহার পোষণোপযোগী বুদ্ধিশক্তি ও ম্মরণশর্ঞি কিছু কিছু 
গ্রস্ষ উত হইতে থাকে, ইহার জন্য ধর্দনীতির উপর নির 
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করিতে হয় নাই। আম্মা স্বাধীনপ্রকৃতি, এইজন্সা তাহার 
ধর্মঙ্ঞান কিছু বিলম্বে প্রস্ফ-টিত হইয়াছে। প্রথম জীব- 
নের মভ্যাস ও সংস্কার পরজীবনে যথেষ্ট আধিপত্য বিস্তার 
করে,ম্ৃতরাং নিদ্রিত ছুব্বল ধর্্মনীতি ভাহাঁদিগকে সহসা শীঘ্ব 
অতিক্রম করিতে পারে নাঃ তজ্জন্য কিছু দিন ক্রমাগত 
সংগ্রাম আবশহ্ত৮ হয় । পশু ভাবের প্রাধান্ত হেতু যখন 
দেবভাৰ সকল এইরূপ নিজ্জাীব অবস্তায় থাকে, সেই সর্জয় 
যত কিছু অন্তার অন্তাঁচার অরাজকত1 আমরা দেখিতে 
পাই । বর্তমান সভ্যাবস্তাতেও তাহার' বিলক্ষণ 'প্রবলতা! 
দেপ। বাইতেছে। কাল সহকারে যদিও সামাজিক ও রাজ 
শানন প্রভাবে নুশংস ব্যবহার সকল উঠির। যাইতেছে, 
তথাপি সভাতার আকারে অনেক নিকৃষ্ট কার্ধ্য সম্পন্ন 
হইয় খ্বাকে। এপনও এত যে উন্নতি হইয়াছে, তথাপি 
মন্রষোর নৈতিক উন্নতি অতি অল্পই লক্ষিত হয় । উনবিংশ 
শতাব্দীর সমুন্নত অবস্থায় যদি সন্যদেশের লোকেরা নর 
শোণিত প্রবাহে স্থসভা ইউব্রোপকে কলঙ্কিত করিতে 
পারে, তবে অশাসিত অন্ঞানাবস্তায অনভা 'আদিনবাপা 
নন্তদ্যগণ বে পশুর স্য় জীবন যাপন করিবে ইহ আব 
আশ্চর্যের বিষয় নহে । কিন্ত সমরোদ্যত নরশোণিত- 
লোলুপ সভ্য জাতিকে দর্শন করিয়া যেমন আমরা বলিতে 
পারি না যে তাহাদের নীতিকোধ নাই, আদিন অসভ্য- 
দিগের পশ্রবৎ আচরণ দলে তেমনি তাহাদিগকে নীতি- 
ভীন জীব বলিয়া এককালে সিদ্ধান্ত করা বায় না। হুক্সন্ধপে 
বিচার করিয়! দেখিলে বোধ হুইবে, এ সম্ধন্দে এখন ও অনেক 
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বিবয়ে সভা অসভ্য এক সমতল ক্ষেত্রে দণ্ডায়মান রহিয়া- 
ছেন। উভয়ের মধ্যে বাহিরের চাকচিক্য, জ্ঞানের উজ্ঞ- 
লতা, পার্থিব স্থখ্রস্তোগ বিষয়ে অনেক তারতম্য আছে 
তাহ] শ্বীকার্ধয, কিন্ত প্রক্কৃত ধর্মনীতিবিষয়ে অধিক ইতর 
বিশেষ নাই। প্রত্যুত অনেক সভ্য ভদ্রনামধারী ব্যক্তিরা 
অবকাশ, কুবুদ্ধি এবং -মর্থ হস্তে পাইয়া ঘোর বিলাঁসপ্পিয় 
ছরাচারী হয় এবং নির্ভয়ে বিচার বুদ্ধি সকারে হক্ষর্ম করে; 
দুঃখী অজ্ঞান শ্রমজীবী বাক্তিরা কখন সেরূপ পারে না। 
তথাপি এই মন্ুষামণ্ডলী হইতেই দেব সদৃশ লোক সকল 
জন্মশ্রহণ করিয়৷ মনুষ্যত্বের উচ্চ আদর্শ দেখাইয়। দিয়াছেন । 
বিশুদ্ধ ধর্্মনীতির পবিত্র বিধান সকল এই মানব প্রকৃতি 
হইতেই উৎপন্ন হইয়াছে । সমাজবদ্ধ হওয়ার পর বহুদিন 
পর্যাস্ত লোঁকে ধূর্তৃতা এবং শারীরিক বলের দ্বারা নির্বোধ ও 
ছুরর্বলের উপর অত্যাচার করিত । কিছু দিন বিশৃঙ্খলার ও 
অরাঁজকতার পর আপন] হইতেই ক্রমে ০ম সকল ছূর্ব সততার 
হ্রাস হইয়া আসিয়াছে । 

মানসিক উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে নীতিজ্ঞান ক্রমশঃ 
বিশুদ্ধ হইয়। থাকে । আদিম অসভা লোকদিগের 
মন স্বভাবতঃ মতি তরল এবং চঞ্চল, বুদ্ধি বিবেক 
অপ্রাখর্ধয, কিন্তু তাহাদের কোন কোন ইন্ট্রিয় আশ্চর্য্য 
শক্তিশালী । দক্ষিণাপথে নেলার প্রদেশে একদল অসত্য 
বান করে, তাহাঙ্গের স্রাণেক্ট্রির় অতিশয় প্রবল। বুলমান 
জাতির দৃষ্টিশক্তি দূরবীক্ষণের হ্যায় সুদূরব্যাপিনী । সিংহ- 
লের ব্যাধেরা অত্যন্ত মৃছুস্বরও শুনিতে পায়। উত্তর 
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শামেরিকার অসভ্যের দলমধ্াগত কোন পশুকে একবার 
দেখিলেই চিনিয়া রাখিতে পারে । গায়েনার লোকের! 
পদচিহ্ব দর্শনে কাহার কত বয়স, €কর্সী কেই বা পুরুষ, 
সমস্ত বলিয়া দিতে সক্ষম হয়! কিন্তু এ সকল লোকের 
বৃদ্ধি বালকের মত। উত্কৃষ্ট সংসর্ণের অভাবে অসভ্যজাতি'। 
পুরুষান্থুক্রমে বালকবৎ অবস্থিতি করে । স্বভাবতঃ তাহা- 
দের জ্ঞানোন্নতির গতি এত মৃদু যে সহম্র বংসরেও কোন 
বিশেষ পরিবর্তন লক্ষিত হয় না । মনুষ্যমাত্রেই পরিবর্তনের 
বিরোধী, বিশেষতঃ অসভ্যজাতি এক অবস্থায় থাকিতে 
পারিলে আর অবস্থাস্তর প্রার্থনা করে না। এক জাতীয় 
কার্যের একট! বুঝাইয়া! দিলে. তাহারা অন্ত একটা 
আপনা, হইতে বুঝিতে পারে না। কোন কার্যের 
নিকট কারণ বাতীত অন্ত সকল দূর কারণের জাতি 
তাহাদের দৃষ্টি পড়ে না। দূরদর্শিতা অতিশয় অল্প । দুইটি 
কারণ এক সঙ্ষে বুঝিতে হইলে মহাবিপদ উপস্থিত হয়। 
গুটিকতক শব্দ থাকে তাহার দ্বার! সকলে মনের সমস্ত ভাব 
ব্যক্ত করে । কেহ প্রশ্ন করিলে প্রথম দুই একটির উত্তর 
দিতে পারে, তাহার পর চঞ্চল হইয়া উঠে। তখন সকল 
প্রশ্নের একই প্রকার উত্তর দেয়। শেষ এমন গোলযোগ 
করে যে কিছুই আর বুঝা যায় না। বর্ষ মাস দিবস সংখ্যা 
জিজ্ঞাসা করিলে বলিতে পারে না। যাহাতে মস্তিষ্ক পরি- 
চালন। আবশ্বক সে কার্যে অসভ্য এবং অশিক্ষিত লোকের 
বড়ই বিরক্ত হয়। তাহার চিন্তা এবং প্ররণশক্কি ব্যবহার 
করিতে চাহে না। কিন্তু এক পাল গোরুর মধ্যে একটা 
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হারাইলে তাহা বুঝিতে পারে, প্রত্যেক গোকর মূর্তি যেন 
তাহাদের মনে অঙ্কিত থাকে । কোন নূতন বিষয় জানিবার 
নিমিত্ত তাহাদের 'অন্তঃকরণে কৌতুহল জন্মে না। কল্য 
আবার সূর্য উদয় হইবে কি না তাহাও বলিতে পারে ন।। 
ঈদৃশ মানসিক উন্নতির অবস্থায় নীতি বিষয়ে আর অধিক 
কি প্রত্যাশ! করা যায় % অসভ্যদিগের মনোগত ভান 
সকল সভাজাতিরা বুঝিতে সক্ষম হর না।. তাহাদের 
ব্বভাবে ন্নেহ দয়। প্রীতি সকলই আছে,কিস্ত ক্ষণস্থায়ী । ফিজি 
৪ নবগিনির অধিবাসিগণ সন্তানকে অতিশয় ভাল বাসে, 
আবার আবশ্তাক হুঈটলে তাহাদিগকে বিক্রয় করিয়া ফেলে। 
অন্ত্রেলিরাবাসীরা অপত্যন্সেহের জন্ত বিখ্যাত, কিন্ত কখন 
কথন তাহার] সন্তানকে মারিরা তাহার চর্ব্বিতে মত্শ্য ধরি- 
বান্ন টোপ করে, এবং পীডিত সন্তানকে ফেলিয় দের । 
“কান কোন জাতি এক সময় দয়ালু, শান্ত, অপর সমরে 
তাহার ঠিক বিপরীত । তাঁহাদের হান্ত ক্রন্দন বালকের মত 
সুগপৎ্ষ ঞ্কসঙ্গে দুষ্ট হয়। 

অসভাগণ একদিকে যেমন এক অবস্থায় থাকিতে ভাল- 
বাসে,তেমনি তাহার। অন্নকর্রণপ্পিয় এবং গৌরবাভিলাধী ; 
এইজন্য উহার ক্রমে অজ্ঞাতমারে সভ্যতার সোপানে 
আরোহণ করিয়াছে । ইহাদের কতকাংশ পশ্চাতে পড়িয়। 
আছে, কিন্ত সভ্যতার আলোক তাহাদের মধ্যেও এখন 
প্রবেশ করিতেছে । এখনকার অসভ্যগণও আমাদের পুর্ব 
পুক্মগণের তুলনায় অনেক সভ্য ভব্য বলিতে হইবে । ঈপ্বর 
মানবন্বভাবে জ্ঞান ধন্মনীতির বীজ রোপণ করিয়। এবং 
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তাহাকে অন্গকরণপ্রিয় করিয়া এখানে পাঠাইয়াছেন, 
ক্ুমশঃ সেই বীজ অঙ্করিত হইতেছে । কোথাও তাহা 
ফল ফুলে পরিণত, কোথাও বা অক্কুর অবন্থাতেই 
অবস্থিত । কিন্ত প্রথমে এমন অনেক মন্ষাবংশ জন্মিয়! 
মরিয়া! গিয়াছে, নীতি বিষয়ে ষাহাদের সহিত পশুদিগের 
অধিক প্রভেদ ছিল না। চৌর্য্য, নরহত্যাঁ, ব্যভিচার, মিথ! 
কথন, প্রতিহিংসা এ সকল ছুনীতি প্রতোক জাতির মধ্যেই 
প্রবল ছিল । বিবাহ সম্বন্ধে অনাচার শিথিল ভাব সমস্ত আদিম 
অসভ্যদ্িগের মধ্যেই লক্ষিত হয় ॥। কিন্তু তাহাদের স্বভাবে 
দাম্পত্য-প্রেম, পিতৃমাতৃভক্তি, সম্তানন্েহ,ভ্রাতৃবাৎ্সল্য দয়া 
হায় কৃতজ্ঞতা প্রেম সত্যপ্প্িয়তার আভাস যে ছিল না, এ 
সিদ্ধাত্ত কে করিবে ঃ আদিম মানবের মনের গতি কে 
অবধারণ' করিতে সক্ষম? সভ্য রুচি দ্বার! অসভ্য প্রক্কতির 
সমাক্‌ বিচার চলে ন1। 

অতঃপর যথাসময়ে নৈসগিক নিয়মে রাঙ্গনীতি, ধর্ম 
বিধি, সামাজিক শাসনপ্রণালী স্থাপিত হয় । কিন্তু সেই 
নীতির নিয়ম সকল মূলতঃ যতই স্বাভাবিক হউক 
না কেন, সাধারণ এবং নিজ নিজ মঙ্গলানঙ্গল হবিধা 
অস্ত্রবিধা সুখ ও হছুঃখজনক ফলের উপর যে ইহার 
বিকাশ অনেক পরিমাণে নির্ভর করিয়াছিল তাহা অস্বীকার 
কর! বায় না। তবে বাহারা লাভ ক্ষতি ফলাফল হণ 
হঃথখকে নীতির জন্মদাতা বলেন, তাহাদের সিদ্ধান্তকে 
আমর1 সঙ্গত মনে করিতে পারি না । কারণ তীহার। বাঁজের 
অস্তিত্ব অস্বীকার করিয়া বুক্ষ উৎপাদনের অপর কারণ শুলিই 
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কেবল ধরেন। তাহাদের মতে নীতি যেন একটি বণিক- 
বৃত্তি) নাস্তিক হইয়াও তাহা পালন করা যাইতে 
পারে | কিন্তু সে দলের এক প্রধান ব্যক্তি পণ্ডিতবর কোমত, 
স্থীকার করিয়া গিয়াছেন, “অগ্জে সমাজ গঠিত না হইলে 
ফলাফল লোকে বুঝিবে কিরূপে অতএব সমাজ সঙ্গ- 
ঠনের মূলেতেই ধর্্মনীতি অবস্থিতি করিত ইহা মানিতে 
হইবে ।॥” নীতির পথ অক্ক্সরণ করিলে মঙ্গল হয়, তদ্বিপরীত 
পথে অনেক বিপদ ঘটে, ইহা ঈশ্বরেরই নিয়ম । আমা- 
দের কল্যাণের জন্যই তিনি মনের মধ্যে সত্যপ্রিয়তা স্যার 
দর] প্লীতিবুত্তি রোপণ করিয়। দিয়াছেন। তাহাদিগকে অত্ি- 
ক্রম করিয়া চলিলে পৰ্রিণামে বিপদ উপস্থিত হয়, স্থতরাং 
বিলম্বে বা অবিলম্বে মন্ষ্য বাধ্য হইয়া শেষে সত্যের পথে 
ফিরিয়া আইসে। সৎকর্শের পুরস্কার অবশ্য আছে) কিন্তু 
বণার্থ নীতিপরাযণ ব্যক্তি অগ্রে পুরস্কারের বিষয় ভাবে না, 
নিস্বার্থ ভাবে কর্তব্য পালন করিয় যায়, পরে ফল আপনিই 
তাহার পশ্চাৎ্ৎ অনুসরণ করে । সকাম অপেক্ষা নিষ্কাম ফল 
শ্রেষ্ট তাহা সকলেই জানে । কোন ফলের প্রত্যাশায় যাহার। 
সঙ্কন্মে ব্রতী হয় তাহাদিগকে লোকে স্বার্থপর বলিয়া নিন্দ। 
করে। ইহাতেই প্রমাণ হইতেছে, ঈশ্বরের প্রত্যক্ষ আজ্ঞার 
নাম নীতি,তাহ। ফলাফল-নিরপেক্ষ। এই জন্ত অনেক হুঃখ ক্র 
সহিয়া,প্রাণ পর্য্যস্ত দিয়া কত মহাত্মা তাহা পালন করিয়া গি- 
যাছেন । এই নিস্বার্থ ধর্মনীতির দ্বার মনুষ্যের যথার্থ গৌরব 
প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে । তদাভাবে সে পণু সদৃশ। দুঃখী বিপন্নকে 
দয়! করা, যাহার যাহ। প্রাপ্য তাহ!কে তাহা দেওয়া, অক্ষম 
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ছর্ধলকে সেবা করা, অন্ঠের স্যাষ্য অধিকারে লোভী না 
হওয়া, মন্তুধ্যমাত্রকে ভালবাসা যদি কেবল বহুদর্শনের ফল 
হইত,তাহা হইলে সমাজবন্ধনবিহীন লোকমগ্ডলী অসভ্যা- 
বস্থাতেই প্রাণত্ঠাগ্ন করিত। অধিকাংশ লোকের এইরূপ 
অভ্যাস যে স্বার্থ ভিন্ন কেহ কোন কাধ্য করে না, 
কিন্ত সেস্বার্থের ভিতরে ও কর্তব্যবোধ লুক্কাধিত থাকে । 
অবশ্য কর্তব্য কর্ম সকলও অভ্যাস দোষে স্বার্থপরভার আকার 
ধারণ করে। পিতা মাতার প্রতি ভক্তি, ভাই ভগিনী স্ত্রী পুত্র 
কন্ঠার প্রতি স্েহ প্রীতি, উপকারী বন্ধুর প্রতি কৃতজ্ঞতা ভাল 
বাসা, ইত্যাদি শ্বাভাবিক ভাব হুইতেও বহুবিধ নৈতিক 
কর্তব্য সমুৎপন্ন ভ্ইয়াছে। অন্যায় নির্দয়ত1, স্বার্থপরতা, 
চৌর্ধা, মিথ্যা কথন, ব্যভিচার, নরহত্যা প্রহ্ৃতি পাপ 
কোন ছজানিসাধারণের ধশ্মনিয়ম নহে; ইহা কেবল মন্ত- 
ষ্যের হুর্বল-তার ফল ৷ যাহারা দ্রর্নীতিকে নীতি বলে, ভাহা- 
দের বিশুদ্ধ জ্ঞানাভাবে এরূপ সতঙ্কার জন্সিয়া বার। 
যেহেতু মনুষ্য বেমন অবস্থার প্রভু, তেমনি বহু পরিমাণে সে 
অবন্কার দাস। 

নীতির শাসন, তার ব্যবহার পৃথিবীতে বহুকাল হইছে 
চলিয়া আসিতেছে । যখন নীতিশাস্্র এবং ইতিহাস 
লিখিত হয় নাই,তাহার পুর্বে শ্রুতি পরম্পরায় ইহা প্রচলিত 
ছিল। রাজশাসন ও সামাজিক শাসনের সঙ্গে সঙ্গে ইহা বিধি- 
বন্ধ হইয়াছে । সভ্যতার শৈশবাবস্থার আমাদের পুর্বাপুক্রন- 
গণ কিরূপ নীতি অবলম্বন করিতেন, মহাভ'রত পাঠে 
তাহা কতকটা বুঝিতে পারা যায়। তাহার পূর্বের অবস্থা 
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কিরূপ ছিল তাহা ধিনি জানিতে ইচ্ছা করেন তিনি বর্ত- 
মান অসভ্য জাতির অবস্থা অবলোকন করুন ॥ এরই নীতি- 
বিকাশ সব দেশে এক প্রকার নহে। অসভ্যদ্িগের মধ্যে 
বাল্যবিবাহ, মিথ্যা! কথন প্রায় দেখা যায় ন!; কিন্তু নির্দ- 
যত পরশ্বাপহরণ অনেক স্থলে প্রচলিত । কোন কোন 
জাতির মধ্যে দয়া সভায় আতিথেয়তা অধিক ॥। বিবাহিতা! 
নর নারীর ব্যভিচার দোষ অনেকের মধ্যেই দণ্ডার্, কিন্ত 
তৎপুর্ষরে অধিকাংশ অসভ্যের। যথেচ্ছাচাঁর করে । যে অবধি 
সদসদজ্ঞানের বোধশক্তি আরম্ভ হইয়াছে সেই হইতে 
মন্তব্য স্বীয় জীবনের দায়িত্ব অনুভব করিতেছে । ধশ্মনীতির 
বন্ধনে জনসমাজ সন্বদ্ধ না হইলে কি পৃথিবীতে এত শাস্তি 
কুশল স্থণ সৌভাগ্য সদাচার প্রতিষ্ঠিত হইত ? এই নীতি- 
জ্ঞান মনুষাকে আম্মীয় পরিবার সমাজ এবং সঞ্যোপরিস্থ 
ঈশ্বরের নিকট দায়ী করিয়া রাখিয়াছে । ষে এই শাস্ত্র মানত 
করে না তাহাকে লোকে স্বার্থপর আত্মোদরপুরক পশু সমান 
বলিয়া ঘ্বণ। করে । নৈতিক কর্তব্য সকলকে এক হ্যত্রে 
বন্ধন করিয়া রাখিয়াছে এবং পরস্পরকে পরস্পরের জন্ঠ 
দায়ী করিয়াছে । সমস্ত মানবজাতি একটি দেহ স্বরূপ, 
প্রত্যেক ব্যক্তি তাহার এক একটি অঙ্গ, একের মঙ্গলে 
অন্টের মঙ্গল হয়; স্থাতরাং পরিবার এবং জনসমাজ সম্বন্ধে 
চিরকাল যথেচ্ছাচারী হইয়া কেহ থাকিতে পারে না॥ 
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মনহুষ্যের শারীরিক এবং সামাজিক সমস্ত অভাব কি 
ন্মপে বিমোচন হুইল আমরা তাহ! বর্ণন করিলাম । তদন- 
স্তর কৃষি বাণিজ্য ও শিল্প কার্যের উন্নতির সহিত ক্রমশ: 
ধঙ্মনীতি জ্ঞান সভ্যভায় উন্নত হইয়া! পরিশেষে কিরূপে 
তাহার এক মাত্র জীবনাদর্শ চরমলক্ষায ঈশ্বরকে বিশ্বাস 
করিতে শিখিল, তৎসন্বন্ধে এক্ষণে কিছু বিবৃত হুইবে। 
যখন কতকগুলি মনুষ্য দৈহিক পরিশ্রম ও অধ্যবসায় 
দ্বার আপনাদের দৈনিক অভাব পুর্ণ করিয়া কিছু শশ্য 
এবং ধন সঞ্চয় করিল, তখন তাহ দ্বারা আর এক সম্প্র- 
দায় গ্লাক প্রতিপালিত হইয়া! নিশ্চিন্ত মনে জ্ঞানচচ্চায় 
প্রবৃত্ত হইল। অরণ্যে পর্ণকুটীরে বাস করিনা আমাদের 
পূর্বপুরুষ আর্ধ্যগণ রাজ! এবং সম্পন্নদিগের সহায়তায় 
কত তন্বই উদ্ভাবন করিয়া গিক্াছেন ! তাহার যে সঞ্চল 
শাস্ত্র প্রণয়ন করিয়। গিক্নাছেন আমরা এখন তাহা পাঠ 
করিয়1 শেষ করিতে পারি না । প্রাচীন খবিগণ যেমন শ্ঞান 
দর্শন ইতিহাস পুরাণ কাব্য সাহিতা জ্যোতিষ বাকরণ 
স্থষ্টিতন্ব রাজনীতি আবুর্বেদ ধন্দনীতি প্রভৃতি অপরা বিদ্যার 
আলোচন1 করিতেন, তেমনি তাহার সঙ্গে সঙ্গে ধশ্ববিজ্ঞান 
বিষয়েও অনেক গভীর সভা আবিষ্কার করিয়া! গিষ়াছেন । 
ঈশ্বর সম্বন্ধে মন্থষা জাতির মনের ভাব এবং বিশ্বাস কেমন 
জন্গে অল্পে বিকসিত হইয়াছিল তদ্বিবরণ এক্ষণে সকলে 
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শ্রবণ কর । মানবচরিত্রের সুখ শাস্তি মহত্ব এবং উন্নতি 
এই বিশ্বাসের বিশুদ্ধতার উপর অনেক নির্ভর করে! ঈশ্বর 
বিষয়ে যাহাদের মত যে পরিমাণে উন্নত হয় তাহাদের 
জীবনও সেই পরিমাণে মহৎ হইয়| থাকে । কেন না, 
তিনিই মাঁনব জীবনের পূর্ণ আদর্শ । তাহার স্বভাবকে যে 
অনুকরণ করিয়া! চলিতে পারে সেই মহৎ এবং সুখী হয়। 
এই জগৎকে যিনি শস্যজন করিয়াছেন তিনি পৃথিবীস্থ 
পিত। মাতা অপেক্ষা অনস্তগুণে ন্েহবান্। সকল নর 
নারী তাহার সমাদরের পাত্র । তিনি সমদরশী ম্তায়বান্‌ মঙ্গল- 
স্বরূপ প্রেমময় ঈশ্বর। পিতা মাতা আত্মীয় বন্ধু জন- 
হিতৈষধী পরছুঃখেছ্ঃখী ব্যক্তিগণের হৃদরে যে প্রীতি সন্ভাব 
দৃষ্টি গোচর হয় সে সকলের মুলাধার তিনি । সেই পর- 
মেশ্বর পুর্বে যেমন সকলের নিকটে ছিলেন, এখনও ৫তমনি 
আছেন। যাহারা তাহার বিষয় ভাবে, চিস্তা করে, তাহার 
নিয়ম ও ইঙ্গিত বুঝিয়। বুঝিয় চলে এবং তাহাকে ভালবাসে, 
তাহাদেরই সঙ্গে তাহার ঘনিষ্ঠতর জ্ঞানযোগ সম্পাদিত হয়। 

অশিক্ষিত আদিম মনুষ্য যে প্রথমে অসঙ্গত কল্পনা ও 
কুসংস্কারপূর্ণ ধর্মের অনুসরণ করিয়াছিল তাহাতে তাহার 
কেবল স্বাভাবিক ধন্মতৃষ্ণতারই পরিচয় প্রদান করে। যদিও 
সে সমস্ত অতি ভ্রমাতআ্মক ও কান্ননিক, কিন্তু তন্্বার 
মানবপ্রক্কতিগত মহৎ ভাব প্রকাশ পাইতেছে ১ সুতরাং 
ইহাকে আমরা পরমার্থতন্ব লাভের জন্য প্রথম চেষ্ট৷ 
বলিতে পারি। অন্ধকার হইতে আলোকে যাইবার নিখিত্ত 
এই যে উদ্যোগ, ইহা €কোন পৈশাচিক ক্রিয়া নহে। 
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মনুষ্যকে ভ্রমে ফেলিবার জন্য অথবা তাহাকে বিনষ্ট করিবার 
জন্যও ইহ! স্থষ্ট হয় নাই। সুত্রী সুখদ পদার্থনিচয় রচিত 
হইবার পৃর্ববে যেমন কদর্য আকারে 'সে সকল গঠিত হই- 
য়াছিল, প্রকৃত ঈশ্বরজ্ঞান লাভের পুর্বে তেমনি কাল্প- 
নিক ঈশ্বর লোকে নিন্দনাণ করে। চারিদিকে জীবন ও 
সৌন্দর্ঘ্যপূর্ণ মহাপ্রভাবশালী ক্রিয়াশীল জীবন্ত স্বভাব, 
সমন্মুধে বিষম প্রহেলিকাবৎ ভয়ঙ্কর মৃত্যু, মুমূর্ষু সন্তানের 
শযাাপার্খে রোরুদ্যমান পিত! মাতার. আর্তনাদ, আন্মীয় 
বন্থদিগের নিস্তব্ধ ভাব, এই স্থগন্ভীর দৃশ্ত অবলোকন করবা 
প্রথমে মন্ষামনে যে অনির্বচনীযর় ভয় ভক্তি সমুদিত হইল, 
তাহা কি সে ইচ্ছাপুর্বক ধূর্কতা ও মিথা! প্রবঞ্চনার বলে 
উৎপন্ন করিয়াছিল? যাহা কিছু দেখিয়াছিল এবং 
অনুভব করিয়াছিল তাহার স্বরূপ তাব যদিও €স গ্রহণ 
করিতে পারে নাই এবং তাহার অবিকল গ্রতিরূপ প্রকাশ 
করিতে সক্ষম হয় নাই,কিস্ত তাহার মূলেতে যে সত্য শিহিত 
ছিল ভাহ1 স্বীকার করিতে হইবে । কিছু কাল পরে যখন 
বুদ্ধিমান চতুর লোকের সমাগম হুইল, তখন তাহার। কোন 
পার্থ সাধনের জন্য এই রূপ ভাণ করিতে লাগিল, যে আমর! 
ঈশ্বরের বিষয় সকলই অবগত আছি ।॥। এই সময়ে সতোর 
সহিত মিথ্যা! প্রতারণা! মিশ্রিত হইতে আরম্ভ হর । কিন্ত 
তাহাতে বথার্থ তত্ব একেবারে মিথ্যায় পরিণত হইতে 
পারে নাই। 
| প্রথম প্রশ্ব ] 
অলভ্য হীনাবস্থা হইতে মনুষ্য যখন উন্নতির একট 
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সোপানে আরোহণ করিল এবং ভাহার শরীরের প্রধান 
অভাব সকল পরিপূর্ণ হইল, তথন তাহার জীবনের আভ্য- 
স্তরিক মহবের প্রতি, দৃষ্টি পড়িল। কেবল আহার পানের 
জন্য যে মনুষ্য জীবন স্যষ্ট হর নাই, ইহা! অপেক্ষা আর 
একটি উন্নত লক্ষ্য তাহার আছে, এ কথা তখন সে আপ- 
নার অস্তঃকরণ হইতে শুনিতে পাইল। 

উদ্ধে উজ্জ্বল মণিমক্স চক্ট্তপ সদৃশ নীল নতোমগ্ল 
বিস্তৃত রহিয়াছে, নিয়ে বিপুল ফলশক্তপ্রসবিনী বসুন্ধরা 
প্রকাণ্ড পর্বতশ্রেণী, দিগন্ত স্বাপী মরুভূমি এবং নদ নদী 
সপদ্র বনরাজিতে শোভা পাইতেছে; কোথাও গিরি- 
নিঝর-নিনাদিত বৃক্ষলত। সমাচ্ছন্ন উপত্যকা ভূমি, কোথাও 
ব। নান! বর্ণান্ুরঞ্জিত স্থগন্ধি প্রস্থনরাজ্জী $ কোথাও তককুঞ্জ- 
বনে আকাশবিহ্থারী বিচিত্র বিহঙ্গকুলের সঙ্গীত, ফোথাও 
চকিতলোচন ম্বগযূথের ক্রীড়া কুর্দন,এবং কোথাও বা অরণ্য- 
চারী সিংহ ব্যাস বরাহ ভন্ুকগণের গভীর গঙ্জন ;_-স্থুল- 
দেহধারী জন্তদিগের মৃতদেহ, মানব শরীর, ইতস্ততঃ 
সঞ্চরমান ০সৌদামিনীশোভিত জলদ্জাল, চন্দ্র সুর্যের উদ- 
যাস্ত, সকলে মিলিয়। এক অলৌকিক জ্ঞানশক্তিসম্পন 
ইচ্ছাময় পুরুষের পরিচয় দান করিতেছে $--কল কল রবে 
নদীর জল বহিয়! যাইতেছে, ভয়ঙ্কর কোলাহল সহকারে 
সমুদ্রের তরঙ্গ সকল অবিশ্রাস্ত আন্ষালন করিতেছে, বুক্ষপত্র 
সমীরণ ভরে সধশালিত হইতেছে, কুষ্ণবর্ণ ঘন মেঘ হইতে 
বারিধারা বধিত হইতেছে, বজ্রের ভীম গজ্জনে চারি দিক্‌ 
বিকম্পিত হইতেছে; এই সমস্ত ভয় ও বিস্রয়োৎপাদক 
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অদ্ভুত ব্যাপার মনুষ্য যখন দেখিল, তথন স্তম্তিত হইয়। সে 
আপনাক্ষে আপনি জিজ্ঞাস করিল, এ সকল কি? ইহাদের 
এবূপ করিবার অভিপ্রায় কি ? আমি কে, এবং কোথায় 
আসিয়াছি ? এবং আমি যে সকল বস্ত দেখিতেছি ইহারাই 
বা কোথা হইতে আনিয়াছে? 

স্থ্ট্রির সৌন্দর্য্য এবং গাস্তীর্ধা দেখিয়া মন্থ্যামনে প্রথমতঃ 
কেবল আশ্চর্য্য রসের উদয় হুইল, পরে বাহা পদার্থ 
ও ঘটনা! সমুহের কারণান্সন্ধানে তাহার ইচ্ছা জন্মিল। 
কিন্ত তখন এমন ক্ষমত। তাহার হয় নাই যেজ্ঞান যুক্তির 
সাহাযো সে প্ররুত কারণ অবধারণে কৃতকার্য হয়; মনের 
ভাব পরিদ্ধার রূপে প্রকাশ করিবারও তাদৃশ ক্ষমত। ছিল 
না; তন্বাহ্ছসন্ধানের পক্ষে কেবল সহজন্ঞান এক মাত্র 
তখন *সহায়। এই সহজজ্জানের সাহায্যে সে প্রথম 
হইনেই বুঝিতে পারিয়াছিল, যে অন্তরস্ত কোন এক 
অদৃপ্ত শঞ্ষ্প্রভাবে মনুষ্য ইচ্ছামত চলিতে পারে, বিষয় 
বিশেষ মনোনীত করিতে পারে, এবং স্বাধীনভাবে কোন 
কার্ধায করিতে অথবা নাও করিতে পারে । ইহ] বুঝিতে 
পারিয়া, প্রকৃতির মধ্যে যেসকল আশ্চর্য ক্রিম! সম্পা- 
দিত হইতেছে তাহ'র কর্তী কে, তৎসম্বন্ধে সে নান। প্রকার 
কাল্পনিক মত সঙ্গঠন করিল । মন্থষ্যসস্তান যখন দেখিল 
মেঘ চলিতেছে, বাযুবেগে বুক্ষপত্র সঞ্চালিত ভইতেছে, 
নদীশম্োত বহিতেছে, আকাশে চন্দ্র সুর্যা গ্রহ তার! ভ্রমণ 
করিতেছে, শুন্ত পথে পক্ষী উড়িতেছে, ভূপৃষ্জে পশুগণ 
বিচরণ করিতেছে, বৃক্ষ হইতে ফল পুষ্প উৎপন্ন হইতেছে, 
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০কেহ এক মুহ্র্তের জন্তও নিশ্চিন্ত নহে, স্বভাব প্রতিনিয়ত 
বেন যন্ত্রের হায় চলিতেছে; তখন তাহার মনে হুইল, 
অবস্ত এ সকলের মধ্যে কিছু আছে । অতঃপর প্রত্যেক 
পদার্থ এবং প্রার্তিক ঘটনা! এক একটা ভিন্ন ভিন্ন অদৃষ্থয 
শক্তি কর্তৃক পরিচালিত হইতেছে এইরূপ বিশ্বাস 
করিয়া ৫ প্রকৃতিপূজা আরম্ভ করিল । সৃর্ধ্য চন্দ্র বৃক্ষ অগ্নি 
মেঘ বায়ু বৃষ্টি নদী সমুত্র জলগ্রপাত প্রভৃতি এই পুজার অন্ত- 
গত বিষয়। প্ররুতিপুজার সং্ষ সঙ্গে ক্রমে পশু পক্ষী কীট 
পতঙ্গ, অবশেষে মনুধ্যপুজা আরস্ত হইয়াছে । এখনও 
এ সমস্ত পুজাপ্রণালী পৃথিবীর সর্বস্থানে প্রচলিত দেখা 
যায় । 
[কল্পিত উপন্তাস |] 

প্রথমাবস্থায় প্রত্যেক স্যষ্ট পদার্থ চৈতগ্তবিশিষ্ট বলিয়া! 
প্রতীয়মান হওয়াতে তদন্তর্গত জীবনীশক্তি সম্বন্ধে অতি 
অদ্ভুত গল্প সকল প্রচারিত হইয়াছিল। যে যে ঘটন। 
বা পদার্থের উপর এই অন্তুত গল্প রচিত হইয়াছে সে সমস্ত 
সতা, কিন্তু বুদ্ধির অল্পতা বশতঃ গল্পগুলিতে ঘটনা এবং 
'বস্তর প্রকৃতাবস্থা প্রকাশিত হয় নাই। পশু পক্ষী এবং 
বাহা পদার্থ সম্বন্ধে বালকের মনে যেরূপ সংস্কার জন্মে, 
আদিমাবস্তায় অসভ্য লোকদিগের মনেও তদ্রুপ হইয়া 
ছিল । প্রতোক প্রারুতিক ক্রিয়া কোন ব্যক্তি দ্বারা সম্পন্ন 
হইতেছে তখন এইরূপমনে হইত । বিভিন্ন সময়ে ভিন্ন 
ভিন্ন পদার্থের ক্রিয়া বিভিন্ন প্রকারে বণিত হইয়াছে। 
এক্ধপ হইবার একমাত্র কারণ এই যে, মন্ছষ্যের শৈশবাবস্থা 
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কবিস্বরসে পরিপুর্ণ থাকে, যাহ। কিছু ০ে দর্শন করে 
সকলই ভাবের মধ্য দিয়া দর্শন করে। সৃষ্টির মনোহর 
শোভ। সন্দ্শনে তাহার হৃদয়সরোবর আশ্চর্যা রসে উদ্দে- 
লিত হয়, ভাব ও কন্পনায় তাহার সমস্ত জীবন 'একবারে 
প্রাবিত হইতে থাকে, সুতরাং বস্তর প্রকৃত তত্ব আবিঙ্কত 
হইবার আর কোন উপায় থাকে না। এই কল্পিত উপন্তাস 
এক প্রকাণ্ড শান্তর বিশেষ । সর্বত্র সকল জাতির মধ্যেই 
ইহার প্রাছর্ভাব দেখিতে পাওয়া যায় । মনুষ্যের ভ্তান- 
শৃন্ঠ কল্পনা] ও ভাবের প্রবাহ স্বাধীন গতিতে নানাদিকে 
ধাবিত হইয়া নানাবিধ গল্প রচনা করিয়াছে । এই কল্পিত 
উপন্যাস কিরূপে কোথায় শেষ বীরচরিত আখ্যারিকায় 
পর্যবসিত হইল তদ্বিষয়ে এখানে কিছু কথিত হইবে 
না; ঠভাহা জানিতে হইলে বড় বড় গ্রস্থ পাঠ করা 
আবশ্যক | 

কোন কোন দেশের অসভা লোকেরা স্র্যয চন্দ্রকে 
পরম্পর স্বামী স্ত্রী অথবা ভাই ভগিনী বলিয়া বিশ্বাস করে। 
চচজ্্রর মধ্যস্থিত কলঙ্ক অনেকের নিকট মন্ুষ্যাকৃতি রূপে 
প্রতীয়মবন হইয়াছে । ক্যোতিফগণের সম্বন্ধে এইরূপ 
অনেক কাল্পনিক গল্প প্রচারিত আছে । ইউরোপের উত্তর 
গ্রাণলাগুবাসীদিগের মধ এইরূপ প্রৰাদ আছে যে, কোন 
এক বিবাহসত্তায় কন্তাকে প্রণয় দেখাইবার জন্ত বরতে 
দেশের প্রথান্ুসারে তাহার স্থন্ধ স্পর্শ করিলেন। অন্ধকার 
বশতঃ কন্ত। তাহাকে চিনিতে না পারির! হাতে ক'লা 
মাখাইয়া সেই হাত বরের গালে দিলেন । পন্ধে আলোকে 
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আসিয়! দেখেন যে তাহার! ছুই জন পরস্পর ভাই ভগিনী । 
ভ্রাতার গালে কালী দেওয়। হইয়াছে দেখিয়! কন্যা পলায়ন 
করিলেন, পাত্রও তাহার পশ্চাতে দৌড়িলেন। শেষ কন্তা 
পৃথিবীর এক নীমায় আসিয়া আকাশে উঠিয়। সুর্যযরূপ 
ধারণ করিলেন, আর পাত্র ধিনি তিনি চন্দ্র হইয়া! তাহাকে 
ধরিবার জন্য চিরকাল তাহার পশ্চাতে ধাবিত হইতেছেন। 
সেই গালের কাল চন্দ্রের কলঙ্ক হইয়। রহিয়াছে । 

চন্দ্র বা স্ৃর্ধ্য গ্রহণ হইলে হিন্দুগণ যেমন বিশ্বাস 
করেন যে উহার! রাহু কর্তক গ্রামিত হইতেছে, এই মনে 
করির। তাহারা শঙ্খ ঘণ্ট। বাজান, অন্ঠান্ত দেশের লোকের 
মধ্যেও সেইরূপ সংস্কার প্রচলিত আছে । গ্রহণের সময় 
চীনদেশীয় লোকেরা মনে করে কোন অদ্ভুত বিকটাকার 
ন্ত চন্দ্র ব!ক্ুর্যাকে গ্রাস করিতে যাইতেছে, এই মনে 
করিয়। তাহার করাল গ্রাস হইতে চন্দ্র সূর্যকে রক্ষা করি- 
বার জন্য তাহার। কাসর ডঙ্ক। ইত্যাদি বাজায় । আমেরিকার 
ইঞ্ডিয়ানদিগের মধো কোন কোন জাতি বিশ্বাস করে, যে 
চন্দ্রকে কুকুরে আক্রমণ করিয়াছে এবং সে তাহার গাত্র 
বিদীর্ণ করিয়া! রক্তপাত করিয়াছে, তাই গ্রহণের সময় চন্দ্রা- 
লোক রক্ত বর্ণ হইয়াছে । গ্রহণ এবং ধূমকেতুর আবির্ভাবকে 
ইউরোপবাসীরাও অনতিদীর্খকাল পূর্বে বিবিধ অমঙ্গলের 
কারণ মনে করিত। গ্রীন্দেশীয় লোকদিগের কেবল এ 
বিষয়ে এক্ষণকার মত বিশুদ্ধ মত ছিল। 

ভম্ম কেবল অজ্ঞানতা হইতে উৎপন্ন হয়; জ্ঞানা- 
লোকে যথার্থ তন্ব প্রকাশিত হইলে আর তাহ তিষ্তিতে 
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পারে না। আনর! এখন বুঝিয়াছি যে, পৃথিবী ও হুর্য্ের 
মধ্যস্থলে* চন্দ্র যথন সুর্যের সমস্ুত্রপাতে আসিয়া উপস্থিত 
হয় এবং স্থর্য্য ও চন্দ্রের মধ্যে যখন পৃথিবী অবস্থিতি করে 
সেই সই সময়ে সূর্য্য ও চন্দ্রগ্রহণ হইয়া থাকে । গ্রহণ 
সম্বন্ধে জ্যে(তির্ব্বিং পণ্ডিতদিগের গণন। ঠিক না হইলেই 
এখন যে কিঞ্চিৎ ভয়, নতুবা ইহ! দ্রেখিলে এখন আর 
কাহারও কোন প্রকার ভয় হয় ন!। 

গ্রহ তার সম্বন্ধে আসিয়াবাসীদিগের কল্পনা আরও 
কৌতুকাবহ। তাহাদের সংস্কার যে স্ুর্ধয ও চন্দ্র উভ- 
য়েই স্ত্রীলোক, তারাগণ চন্দ্রের সম্তান, স্র্যেরও এক 
সময় এরূপ অনেক সন্তান ছিল। মন্্ষাজাতি তাহাদের 
আলোক সহা করিতে পারিবে না এই আশঙ্কা করিয়া উভয়ে 
উভয়ের» সন্তানগণকে আহার করিতে অঙ্গীকার করিল। 
শর্যা আপনার প্রতিজ্ঞা পালন করিল, কিন্তু চন্দ্র আপনার 
সন্তানদিগকে লুকাইর। রাখিল । হৃুর্য্য আপন জঙ্গীকারান- 
সারে যাই আপনার সম্তানদ্দিগকে ভোজন করিয়া! ফেলিল, 
চন্দ্র অমনি তাহার লুক্কায়িভ সম্তানদিগকে বাহির করিল। 
ইহ? দেখিয়। স্র্য্য অতিশয় ক্রোধান্ধ হইয়। চন্দ্রকে মারিবার 
জন্য তাহার পশ্চাৎ্ৎ পশ্চাৎ ফিরিতে লাগিল, সেই অবধি 
চিরকাল ইহার! ঘুরিয়া! বেড়াইভেছে । কোন ০কোন সমস 
স্র্য্য যখন চন্দ্রের নিকটে আসিয়া তাহাকে দংশন করিবার 
জন্য ধাবিত হর তখনই গ্রহণ আরম্ত হয়। এখনও উষা- 
কালে স্র্্য তাহার তারাদিগকে ভক্ষণ করে । চন্দ্র আপ- 
নার তারাদিগকে সুর্যের ভয়ে সমস্ত দিন লুকাইরা রাখিয়া, 
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রাত্রিকালে যখন দেখে যে সুর্য দূরে গিয়াছে, তখন অমনি, 
তাহাদিগকে সঙ্গে করির়া আস্তে আন্তে সে বাহির হয় । 

গ্রহ তারা নক্ষত্রদ্িগকে জীবিত বোধে পূর্বে ষে সকল 
নাম দেওর! হইয়াছিল অদ্যাপি তাহ বর্তমান আছে। 
এক সময় উহারা মনুষ্য ছিল, এই পৃথিবীতে বাস 
করিত, এমন কথাও অনেকে বলে। কৃষক ও সমুদ্রস্থ 
নাবিকগণ বিশেষ আগ্রহের সহিত তাহাদিগের গতি 
নিরীক্ষণ করিত, এবং তাহার ইহাদিগকে জল বাষুর শাসন- 
কর্ধী বলিয়। মনে করিত । অৃষ্টের নেত। বলিয়া এখনও 
তাহাদিকে লোকে নান্য করিষ্া থাকে । যেগ্রহে যাহার 
পন্ম হয়, তদুপযুক্ত তাহার স্বভাব হয়, এ প্রকার অনেকে 
বিশ্বাস করে । জ্যোতিক্ষগণ কাকাশে সংবদ্ধ হইয়! রহিয়াছে 
এরূপও অনেকে বিশ্বাস করিত। এই আকাশক্কে অজ্জ 
লোকেরা স্রখের স্থান স্বগলোক বলিয়! থাকে । এখানে 
কোন প্রকার ভাবন। চিন্ত। ছুঃখ জরা প্রবেশ করিতে পারে 
না। ছায়াপথ এখানকার রাজপথ । এইরূপ অনেকে 
অনেক কথা বলিত। 

মনুষ্য ও পৃথিবীসম্বন্জে ততৎ্কালকার ঢলোকের মনে 
নান। প্রকার কুসংস্কার ছিল। জলত্তস্ত দেখিয়৷ তাহাদের 
এইরূপ মনে হইত যে, হয় ইহা কোন বৃহৎ সর্প, অথবা 
কোন ভয়ঙ্কর বীর সমুদ্র হইতে আকাশে উঠিতেছে । রাম- 
ধনু দেখিয়া! বলিত, কোন জীবস্ত দানব জল পান করিবার 
জন্ত নামিয়া আসিতেছে । উহা স্বর্গের সোপান কিস্বা 
সেতু, স্বর্গের দৃতগণ উহ:র উপর দির! ভাগ্যবানদিগেন 


জগতের বাল্য ইতিহাপ। ৮৭ 


আম্মাকে স্বর্গধামে লইয়া যাইবে, এই ভাবে তাহারা ইহার 
ব্যাথা করিত । কোন কোন জাতি উহাকে পরমেশ্বরের 
ধনুক বলিয়। বিশ্বাস করিত । €মঘাবলী গোচারণগান্নী 
গোপাল, তরঙ্গরাজি সমুদ্রের হৃদয়স্থ নাড়ির গন্তি, ভূমিকম্প 
নিক্বস্থ কচ্ছপের স্থানান্তর গমনের ফল, বিছ্বাৎচ্ছট। ঝটিকার 
অধিষ্ঠাত্রী দানবের জিহব!, বজর্বনি তাহার মুখের শব্দ, এবং 
আগ্নের় গিরি ক্রোধান্ধ দানবদিগের বাঁসস্থান,--পথানে 
থাকিয়া তাহারা লোহিত বর্ণ দগ্ধ শৈলরাশি দিপদিগন্তরে 
উতক্ষেপ করে ; এইরূপ তখনকার লোকের সংঙ্কাৰ ছিল। 
মনুষ্যননে, বিশেষতঃ অনভিন্ বাক্কিদিগের মনে বিশ্মাষ- 
বসের এমনি প্রাপান্ত যে, পরা কিঞ্া! রাক্ষস, দানব অথবা 
ভূত প্রেত পিশাচার্দির অস্তিত্বে সেই তাহাদের মনে 
বিশ্বান জন্মির] যায? সে বিশ্বাস উন্মলিত করা অতি কঠিন 
কার্ধয; এমন কি অনেকানেক জ্ঞানবান্‌ লোকেও ইভা- 
দিগকে বিশ্বার করে । প্রকাণ্ড জন্তদিগের দেহান্তি দেখিয়। 
তাহারা বলিত, ইহ! রাক্ষনদিগের অস্ঠি, জলপ্রপাতে ক্ষয়; 
প্রাপ্ত প্রস্তর দেখির1 বলিত, যে ইহা! এ রাক্ষসদিগের পদ- 
চিহ, ইতস্তত £ বিক্ষিপ্র রূৃহতৎ শৈল থণ্ড দেখিয়া স্থির করিত, 
উহ রাক্ষসেরা শক্রদিগের বিরুদ্ধে নিক্ষেপ করিন্বাছে । যে 
যে ঘটনার প্রকৃত কারণ তাহারা বুঝিতে পারিত না, 
এইররপে তাহাদের বিষয় মীমাংসা করিয়া লইত | এই 
সমস্ত কল্িত উপন্তাস হইতে বালকদ্দিগের প্রি উপকথা'র 
স্রত্রপাত হইয়াছে । যাঁউক, মার এ সম্বন্ধে অধিক বলিতে 
চাই না) এক্ষণে অদ্ভুত কন্ননার রাজা পরিত্যাগ কবির 


৮৮ জগতের বাল্য ইতিহাস । 


অত্যন্থুত সত্যের রান্দ্যে গমন করি। বিজ্ঞানালোকে তে 
সকল আশ্চর্য্য সত্য আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহা কল্পনা হইতে 
স্রন্দর, কেন না সত্যের ভূমির উপরেই কল্পনার মনোহর 
মন্দির উখ্খিত হইয়াছে, কল্পনার উপর নহে । 


(উপদেেবতায় বিশ্বাস ।) 


প্রকৃতি ও মানবসমাজের মধ্যে মঙ্গলামঙ্গল এই দুই পর- 
স্পর বিরুদ্ধ ক্রিয়া থম হুকতে চলিয়া আনিতেছে। 
এই জন্য অজ্ঞান লোকেরা দুইট ঈশ্বর কল্পনা! করিয়া থাকে । 
ষাহ। দ্বারা মঙ্গল সংসাধিত হইতেছে তিনি জীবের কলাযাণ- 
দাত] স্থখদাঁত! ঈশ্বর; আর ধাহা দ্বার নানাবিধ 'অমঙ্গল 
সংসাধিত হয় তিনি শনি। পরিবারের মধ্যে পীডা,, মু হয, 
ধনহানি প্রভৃতি কোন অশুভ ঘটনা সংঘটিত হইলে তাহা 
শনির কার্য বলিয়। বোধ হয়। সমাজের এই সাধারণ শক্র 
শনি ভূত, প্রেত, দৈত্য, দানব, ডাকিনী, যোগিনী, পিশাচ 
ডাইন প্রভৃতি অদ্ভুত জীবদিগের প্রধান; তাহার আদেশে 
উহার! ঈশ্বর ও মনুষোর বিরুদ্ধে অন্তায় আচরণ করে। 
উপদেবতার ভয় হইতেই ্রন্দ্রজালিক ব্যবসায়ের শ্ত্রপান্ত 
হইয়াছে । সাধারণ লোকের মধ্যে যাহাদের বুদ্ধিশক্তি কিছু 
প্রথর ছিল এবংযাহার। সর্বাগ্রে মন্তষাপপ্রকৃতি ও জড় প্রকন্তি 
সম্বন্ধে কিছু জ্ঞান লাভ করিয়াছিল, তাহার? ভূতের ওঝা! 
দৈবজ্ঞ এীন্দ্রজালিক হইয়া! কোন না কোন গুকার চাতুরী ও 
ধূর্ভত। দ্বারা সরলবুদ্ধি লৌকদ্িগের ভয় বিভীষিকা দূর করত 
অর্থ উপার্জন করিত | ভূহনামান, ডাইন কিম্বা পেচে? 


শ্ুগতের বাল্য ইতিহাস । ৮১১ 


ছাঁড়ান,*এ সকল তাহাদের কার্য । তাহারাই চিকিৎসক, 
দৈবজ্ঞ এবং অলৌকিক ক্ষমতাশালী হইয়। এইক্ধপ প্রচার 
করিত, যে আমর অনৃষ্ঠ অজ্ঞাত বিষয়ের তত্ব নির্ধারণে 
সম্পূর্ণ অধিকারী । 

মন্রষ্যের এই ক্ষমতার উপর সাধারণ লোকের এমন 
দঢ় বিশ্বাস বে অন্যাপধি তাহা অবাপে চলেরা আসি- 
তেছে। অধিক কি যাহারা নানা বিদ্যায় স্পপ্ডিত, 
তাহারা পর্যন্ত ভুতের অণ্তিত্থে বিশ্বাস কদেন। পৃথিবীর 
চলিত উপবধম্মাবলপ্বিগণ এবং তাহাদের পুরাহিহগ 


!ঙ 


রা 


ইঙ্গার একটি প্রধান দৃষ্টান্ত স্থল। এইরূপ অমূলক লাগত 
বিশ্বাস হইতে ভুত ও ডাইনের ভরের উতৎপন্দডি হইয়াছে । 


টি 


এখন ওশুনিতে পারা যায়, ডাইন বলিম্া নির্দোধ লোকেরা 
গ্রামের কোন বুদ্ধা নারীবিশেষকে মারিয়া ফেলে । ডাইন 
অপবাদে দষিত ভইরা এক ইউরোপেই অন্যান মববই লক্ষ 
লোক মতা পঠিত হুইরাছে। র্ভিল মহামাত্রী অনা; 
পুষ্ট জলপ্লাবন ঝটকা ভূমিকম্প ইত্যাদি যত কিছু ঘটনা 
উক্ত করেত জীবের উপন্র সকলে আরোপ করিরছে। এই 
সমস্ত বিপদ ভয় হইতে উদ্ধার পাইবাৰ জগ আন্ভান লোকে 
ধ সকল ধূর্ভচড়র লোকদিগকে বথেছ মানত কবিরা 
থাকে । বালাসংস্কার বশত: কত বুদ্ধিমান বান্তির মনের এই 
দৃপ ভয় অদ্যাপি রহিয্বা গিনাছে। অন্ধকার রজনলীতে 
শ্মশান ভূমিতে একাকী গমন করিতে কেইবা শঙ্কিত না হন? 
যিনি বলেন আমি কিছু মানি না, তিনিও সমক্বে সময়ে 
ভষে মচকিত হন। অকরুণোদয়ে যেমন অন্ধকার পলায়ন 


৯০ জগতের বাল্য ইতিহাস । 


করে, জ্ঞানালোকে তেমনি এ সকল অমূলক ভয়ু ভাবনা 
বিদুরিত হইয়! যাইতেছে । 
(আত্মজ্ঞান।) 

বাহ প্রকৃতির মধ্যে সর্বত্র প্রাণের চিহ্ন সন্দর্শন করিয়া 
মনুষ্য মনে এইরূপ জ্ঞানের উদয় হইল যে, সকলের অনভ্য- 
স্তরেই এক একটী জীবস্ত শক্তি বাস করিতেছে । এই সঙ্গে 
সঙ্গে সে নিজের ভিতরকার চৈত্তন্তময় বস্তও অনুভব করিল। 
কিন্ত সেই বস্ত কোন্‌ পদার্থে রচিত, তাহার আকুতি 
প্রকৃতি কি গুকার, বাসস্কান কোথায়, তৎসম্বন্ধে অসভা 
লোকদ্দিগের বো অনেক অসক্ষত কল্পনার স্থ্ট্রি হইয়াছে । 
বর্ছমান সময়ের জড়বাদী পরঞ্জিতগণ আত্মার স্বতন্ব অস্তিত্ব 
স্বীকার করেন না। তীহার! বলেন, শারীরিক জীবলীশক্তি 
হইতেই আম্মার উত্পপন্টি হয় । কিন্তু তাহাদের এ সিদ্ধান্ত 
কেবল অন্থভবের উপর সংশ্তাপিত । আম্মা! একটি অবভাষ্য 
চেতন পদার্গ জড গুণের সমষ্টি মাত্র নহে । জ্ঞান বিবেক 
উচ্ছ| ভাব স্মরণ. জড় বস্তর সংযোগে উত্পন্ন হইতে 
পারে না। যাহা বাষ্টিতে নাই তাহ! সমষ্টিত্বে কি রূপে 
সম্ভব হইবে? অতএব আত্মা ছড়ের অতীত স্বতন্ব পদার্থ, 
শরীর হইতে পৃথক, কিন্ধ শরীরের সঙ্গে অভি ঘনিষ্ঠ যোগে 
সম্বদ্ধ | | 

পুর্বকালের লোকেবা মনে করিত যে নিদ্রার সমর 
আত্মা শরীর পরিভশাগ করিয়া বাহিরে চলিয়া! যায় এব, 
ছপ্পে যাহা কিছু দৃষ্টিগোচর হয় সকলই বাস্তবিক । পাছে 
আম্মা বাহিরে পড়িয়া! থাকে এই ভয়ে তাহার! নিত্রেতকে 


জগতের বাল্য ইতিহাস। ৯১ 


উঠাইত না৷ এই বিশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে আরও সংস্কার ছিল 
যে, নিদ্রাবস্থায় আত্ম। ষখন শরীর পরিত্যাগ করিয়! বাহিরে 
ভ্রমণ করে, তথন নিশ্বাস প্রশ্বাসের সঙ্গে দেহের মধ্যে দানব 
প্রবেশ করিতে পারে; হাই তোলা এবং হাচি তাহার আগ- 
মনের পুর্ব লক্ষণ । হাচির সময় ঘেলোকে ঈশ্বরের নাম 
করে তাহ। এ দানবকে তাড়াইবার জন্ত। গিহুিরা বলে, 
জ্যাকোবের সমর হইতে হাচির সঙ্গে “ঈশ্বর তোমাকে 
'আশীর্দাদ করুন!” এই কথ! প্রচারিত হয়। তাহার পূর্বে 
লোকে একবার মাত্র হাচিত, তাহাতেই তাহার প্রাণ 
বিয়োগ হইত । কেহ কেহ মনে করিত 'আম্ম। বাম্পীষ্ব 
পদার্থ । 

শরীর ছাড়িয়া আত্ম! বহুক্ষণ দূরে থাক পীড়ার একটি 
অন্যতব কারণ বলির! প্রতীত হইঘ়'ছে। তেই আম্মাকে 
পুনরার ফিরাইয়। আনা পুরোহিত ও এন্দ্রজাপিকদিগের 
বিশেদ কার্ধা ছিল । ইহ1 দ্বার প্রমাণ পাওর। যাইতেছে, 
শরীর এবং আম্মা ঘে ছুইটি পুগক পদার্থ তাহা ন্বভাবসিদ্ধ 
জ্ঞান | সুতার পর আম্ম। ব্ধমান থাকে, এ বিশ্বাস স্পঞ্- 
রূপে প্রথম হইতে চলিয়। আসিতেছে । এই বিশ্বাসেই মুত 
বাক্তির ব্যবহারার্থ তাহার আন্মীরগণ সমাপির সঙ্গে অশ্ব, 
বুদ্ধান্্ম ও দাসদ্দিগকে মৃন্তিকানিহিত করিত । মৃত়া কালে 
আলম্ম শরীর ছাড়িরা চলিরা যায়, এই জন্ত বে ঘরে 
আসন্ন মৃত্যু থাকিত, পাছে তাহার আম্মা ঘরে বন্ধ হইয়! 
থাকে এই ভয়ে তাহারা সে ঘরের জান'লা ছযয়ার খুলিয়া 
রাখিত। আলম! অতি অলৌকিক পদার্থ; কেহ তাহাকে 
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দেশিতে পার না, শরীরের সঙ্গে অতি নিকট যোগে বদ্ধ, 
অথচ শরীরের কোন্‌ স্থানে আছে তাহা কেহ জানে না । 
এক স্থানে শরীর আছে, অপরস্তানে আম্মা বিচরণ করি- 
তেছে ইহাও দেশিতে পাওয়া! যার । কিন্ সেই অদুগ্ত 
াস্স। ঘেষন জ্ঞানের অতি নিকটন্তক বিষর এমন আর 
কিছুই নভে । “আমি আছি” এবং «আমি করিতেছি”, এই 
আম্মজ্ঞান প্রত্যেক ক্রিয়ার মপ্যো অন্ুষ্তাত রহিয়াছে । 
আপনাকে আপান জানা জ্ঞানের প্রথম বিষয় । এই আত্মা 
স্বয়ং জ্ঞানী এবং আপনিই জ্ঞামের বিষয়। সমস্ত জড় বক্গাও্ড 
মন্্, আত্মা বন্দী হইয়া তাহাকে পরিচালিত করিতেছে | 
বাহ জগৎ মৃত, চিন্তা শুন্ত, অজ্ঞান; আত্মা চৈতন্যমর়» বুদ্ধি 
বিবেক জ্ঞান স্মতি এবং প্রেমেতে স্থুসজ্জিত। আাক্সাই 
সাব পদার্থ । প্রত্যেক মানব দেছে এক একটা আত্ম! বাস 
করিতেছে, প্রভোকেই স্বাধীন । কতকগুলি বিষয়ে সক- 
লেরই এক প্রকার ভাব, আর কনকগুলি বিডিন্ন প্রকার, 
কাহার সঙ্গে কাহার মিল হয়না । কিন্তু মূল উপাদান 
সকলের মধ্যে এক জাতীয়। একটু চিন্তা করিলে আম্মা 
এই প্ররুতি বুঝিতে পার বায়। 

পরমেশ্বর এই অদৃশ্য আম্মকে চিস্তাশনক্ত বুদ্ধি বিবেক 
দয়! ৫ম স্নেহ এবং স্মরণশক্তি দিয়া শরীরের সঙ্গে 
ঘনিষ্ঠ যোগে বদ্ধ করিরা দিয়াছেন । জড়ের অতীত চেতন 
শক্তির প্রতি মন্থযোর যে ধিশ্বাস তাহা আপনাপানি 
হইন্াছে কেহ বলিয়া দেয় নাই। ষাহারা বলেন কতক- 
গুলি নিতা অখণ্ড নিয়ম দ্বারা জড়রাজ্য নিমমিত হইয়। 
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রহিয়াছেঞ্তত্বাতীত আর কিছুই নাই, তাহারা ও ইহার মধো 
বুদ্ধি ও মর্গলভাৰের চিহ্ন দশন করিয়। সময়ে সমস্ে সেই 
অনস্ত টত্ন্ময় জ্ঞানের উত্স ঈশ্বরের প্রতি ভয় ভষ্টরি 
প্রকাশ করেন । সেই মহানাত্মা পরমেশ্বর সর্বত্র পরিব্যাপ্র 
হয়! জগতকে পরিচালিত করিতেছেন, প্রকারাস্তবে এ 
কথা সকলেই বিশ্বাস করিয়৷ শিরাছেন॥। কিম্চ সেই পুর্ণ 
পুকষের অনস্থ গভীর তত্ব এক্ষণে যেমন, পৃথিবীর শৈশবা: 
বস্থাতেও তেমনি হুরবগাহ্া ছিল । তগন তাহার শক্তি 
গুণ সৌন্দর্য ভাব পৃথক পৃথক্‌ রূপে ভিন্ন ভিন্ন পদাঁথে 
লক্ষিত হইত, এক্ষণেও অনেক স্থলে সেইরূপ হইদ] 
আসিতেছে । যেমন পরমায্সা সম্বন্ধে তেমনি জীবাস্মা 
সম্বন্ধেও, এ পর্যযস্ত কোন পরিক্ষার জ্ঞান সাধারণ্যে প্রচারিত 
, হয নাই । অধিকাংশ লোক স্থুলদর্শী, শবীর হইতে “আনি”, 
যে পৃথক বস্ত ইহা তাভারা বুঝিতে সক্ষম ভয় না। যাহাক। 
পশু ভাবের হস্ত হইতে কিয়ৎ পরিমাণে রক্ষা পাইবাছে 
তাহাদের নিকট আত্মা যেমন জাজ্জলামান পদার্গ এমন 
আর কিছুই নয়। যোগী ভপন্রী জ্ঞানী চিস্তানাল ব্যক্ডির। 
জছরাজ্জা একবারে পপিনত্যাগ করিয়া »দগ্য চেভন কগনে 
কত সময় বিচরণ করেন ॥। সেখানকার নিয়ম প্রণালী 
শঙ্খল! তেমনি স্পষ্টন্রপে হার] দশন করেন, ছ ডতন্ব- 
বি পণ্ডিত যেমন জড়ের ক্রিন। দেপিয়! থাকেন । কোন 
প্রসিদ্ধ জ্ঞানী বলিয়া গিন্াছেন, সৌরজগঙং যেনন 'অনস্থ 
অসীম, মনোজগতৎও তেমনি একটা প্রকাণ্ড রাজ্য। 
বাস্তবিক জডতত্ব হইতে মনের তন্ব অতি গল্ীর। সেখানে 
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যে কত ভাব, কত চিন্ত!, কত কল্পনার তরঙ্গ প্রতি নিমেষে 
উঠিতেছে আনার মিলাইয়া যাইতেছে তাহা তে গণন! 
করিবে? এই আত্মতত্বরূপ মহাসমুদ্রে ধাহারা নিমগ্র 
হইয়াছেন, অনন্ত জ্ঞানভাগারের দ্বার তাহাদের জ্ঞান- 
চক্ষের সন্মুধে উদবাটিত হইয়! রহিয়াছে । মনের এক একটা 
আন্তরিক চিন্তা ও ভাব হইতে কত অসংখ্য বাসা ক্রিয়ারই 
উৎপত্তি হর! অতএব মন্গষোর আত্মাই প্ররুত মন্্বয, শরীর 
কেবল তাহার ইচ্ছা সাধনের ষক্ত্রবিশেষ। 
স্বভাবের হরবগাহ্ গতি পুর্্বকালে অজ্ঞান লোকদিগকে 
যেমন হতবুদ্ধি করিরাছিল, বর্ধমান কালের প্রথর 
বুদ্ধি বিদ্বন্মগুশীকে ও তেমনি করিয়া রাখিয়াছে। স্যপ্টির 
গভীর প্রহেলিকার মর্সভেদ করিবার কাহার সাধ্য নাই। 
ভবে প্রভেদ এইযে, মার্দিম মন্ুষ্যদিগের নিকর্ট সকল 
বিষয়ই ছুর্বোধ্য ছিল, এক্গণে আর তাহা নাই। এখন 
আমরা জ্ঞানের সাহায্যে স্বভাবের অন্তঙেদ করিয়া কিছু 
দুর নিয়ে অবতরণ করিতে পারি, কিন্ত সেও বড় অধিক দূর 
নহে। নি.দ্দই সীমার নিকট জ্ঞানিগণ উপপ্ডিত হইব আপনা- 
দের বুদ্ধির দৌড় কত দূর তাহ বুঝিতে পারিম্াছেন। কোন 
বস্তর প্রকৃত তত্ব তকহই বুঝিতে পারে না। তোজবালির 
স্তায় স্বভাবের কার্ধা সকল যেন লোকের চক্ষকে মুগ্ধ 
করিক্স! রাখিয়াছে। যাহা? কিছু আমবা দর্শন শ্রবণ স্পশ 
করিতেছি, সে সকল যেয়ে বস্তর গুণ ০স বস্ক কেহ তদখিতে 
পায় না । তন্বদর্শা পণ্ডিতেরা কোন একটা কার্ষ্যের ব1 
ঘটনার দূর বা নিকটবন্তী শত সহস্র কারণ স্থির করিতে 
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পারেন, কিন্ত কার্য্যোৎ্পাদনের অব্যবহিত কারণ কি তৎ- 
সম্বন্ধে তীহারা কিছু বলিতে সক্ষম নহেন। মন্ুষ্যাস্তা 
যেকি এক আশ্চর্য পদার্থ তাহা যেমন পরিক্ষাররূপে এ 
পর্য্যন্ত কেহ বুঝিতে সক্ষম হন নাই, তেমনি বাহাজগতের 
অনেকনেক কার্য্যের পকত কারণ এখনও কেহ অবধারণ 
করিতে পারেন নাই । এত দিন পরে মহা মহা পণ্ডিত 
ব্যক্তির! যাহার মর্ম বোধ করিতে না পারিয়! কত সময় 
কত অসার মত প্রকাশ করিতেছেন, আদিম অপধিবাসীর! 
তাহ। দেখিয়া যে স্তশ্তিত হইবে তাহাতে আর আশ্চর্য্য 
কি? বিজ্ঞানবিৎ্ পণ্ডিত দৃরবীক্ষণ যন্ত্রের মধ্য দিয়। বহু 
দূরের বস্ত নিকটে দেখিলেন এবং অণুবীক্ষণের দ্বারা এক 
বিন্দু জলের মধ্যে চক্ষুর অগোচর অগণ্য কীটাণু দর্শন 
করিলেন; তিনি জীবশরীর খণ্ড খণ্ড করিয়া তন্মধ্যে 
কোথার কিরূপ কার্ধ্য চলিতেছে, কি নিয়মে দেহের ক্ষতি 
পূর্ণ হইয়। তাহার অঙ্গ প্রতাঙ্গ বদ্ধিত হইতেছে এবং বন্ধ 
সঞ্চালিত হইতেছে এ সমস্ত দেখিলেন, কিন্তু সেই 
অনুবীক্ষণের কাচের মধ্য দিয়া কি তিনি প্রাণকে দেখিতে 
পাইলেন ? অদৃশ্ঠ শক্তি প্রাণ এবং আত্মা চর্মচ্ষের নিকট 
কিছুতেই প্রকাশিত হুইল না। 

মঙ্গলমর ঈশ্বর মন্ষাকে যে সকল মহৎ গুণে ভূষিত 
করিয়া এখানে প্রেরণ করিয়াছেন, সে সকল গুণ বাব- 
হার করিবার ইচ্ছাও তাহাকে তিনি দিন্াছেন। ইহা 
দিগের বলে অজ্ঞান অন্ধকারের মধ্যে জন্মগ্রহণ করিয়াও 
০সদ্দিন দিন উজ্জ্বল হইতে উজ্জ্রলতর আলোকের মধো 
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পবেশ করিতেছে । যে বস্তউপাজ্জন করিতে অল্প পনি- 
শ্রম হয় তাহার মুল্যও অল্প হইয়া থাকে । ঈশ্বপধ প্রথম 
হইতে একবারে অধিক জ্ঞান দিয় যদি তাহাকে এখানে 
পাঠাইতেন, তাহা হইলে সে আর ভ্তান বৃদ্ধির জন্য চেষ্টা 
করিত না, অলস হইর! বসিয়া থকিত। অতএব যদ্দিও 
তাহার জ্ঞান অতি যৎসামান্য, কিন্ত ইহা সে জানে বে 
তাহার অধিক জানিবার ক্ষমত। আছে । জ্ঞান যে মহামূল্য 
রর অপেক্ষাও উৎকৃষ্ট বত তাহাও সে জানে। 
(শশ্বর আজান 1) 

নৈসর্গিক নিয়মের প্রভূত আধিপত্য এবং অনতিক্রম- 
ণীয় প্রভাব সন্দর্শনে প্রথম হইতেই মন্ুষ্যহ্ৃদয়ে তাহার 
নিজের অসম্পূর্ণ তা, দুর্বলতা এৰং অধীনতার ভাব সমুদ্দিত 
হয় ॥ সদ্যপ্রহ্থত সন্তানের ক্ষুধা তৃষ্চার কারণ যেমনধমামর। 
বলিতে পারি না, তেমনি ইহার শোন কারণ বা যুক্তি প্রদ- 
শন করিতে পারি না। যাহাই হউক, ফলতঃ এ ভাব 
প্রথমাবধি ছিল এবং এখনও আছে । মনুষ্য জানে না 
কোথা হইতে সে আসিয়াছে এবং কোথায় যাইবে । তাহার 
জন্ম মৃত্যু ঘোরান্দকারে আবৃত । এমন এক জন সহার এবং 
পথপ্রদশক সে চায় ধাহার উপর নে আপনাকে চিরকাল 
নির্ভর করিতে পারে । সর্বগুণময় চির-সহায় পিতার 
ন্যায় এক জনকে পাইবার জন্য তাহার মন নিতান্তই লালা- 
ম্বিত। বহির্জগত্সম্বন্ধীয় জ্ঞান ও সংস্কারব্যতীত তাহার 
হৃদয়ের অস্তরতম স্থনে এই বাসনা এবং ব্যাকুলত৷! 
আছে যাহ! চরিতার্থ না হইলে সেবাচিতে পারে না। 
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অন্তরের এই অস্পষ্ট ভাব কোন নির্দিষ্ট আকার ধারণ 
করিবার পুর্বে একটি বিশেষ নামের আবশ্তকতা অনুভব 
করে । কেন না, কোন নির্দিই নাম ব্যতীত এ ভাবকে 
আয়ত্ত করা বার না। কিন্তু সেই অলৌকিক অনিব্দ৮- 
নীর ভাবের উপবুক্ত নাম কোথায় পাওয়া যাইবে? 
অব্য সে সনদে তার সাহিত্যের ভাগার প্রস্তত ছিল, 
মন্থুবা তাহার মধ্যে প্রবেশ করিয়া উপদুক্ত ভাববাঞ্জক 
নাম অন্বেষণ করিল, কিন্তু পাইল না পাইয়া তে 
পরাক্মুখ হইল । তখন তাহার বোধ হইল, যেন প্রত্যেক 
শর্দ সংজ্ঞা মনের উদ্ছিন াগযামি. পকাশ না কির 
বরং আরও ত্যাভাকে বন্দীজৃত করিয়া ফেলিতেছে। 
এইনূপে যখন অনেকানেক নাষ দ্বারা হুদগত ভাব প্রঞাশ 
করিবার চেষ্টা হহল, তথন তাহার ফল কি দাড়াইল তাহ। 
দেখা বাউক। প্রথমে ঈশ্খরের সন্তানগণ একটি অগবা কতব- 
গুলি নাম মনোনীত করিয়া কোন পে মনকে সন? করিবার 
চেষ্টা] করিলেন, শিন্ধ উহা কেবল অগ্ঠান্ত বপ্তবাচক নামের 
গার অন্তুুরর £নই আব্যপ্ত ভাব দ্যোতক অতি অসম্পূর্ণ 
সঙ্কেত মাত্র হইল । কিছু দিন পরে সেই প্রত্োক্ নাম 
এন একটি শ্বতথ দেবতার পদ প্রাপ্ত 
কোন না কোন সনছে পথিবীর প্রতোক জাতি সর্বাগে 
আালোকমর অনন্ত আকাশকে ঈখর বলিয়া সম্থোপন 
করিয়াছে । কিন্ত বপন আকাশ শন্দ গহাত ভয় হখন ভাহ।| 
স্বারা মনের স্বজূপ ভাব কি অভিব্যন্ত ভইম্াছিল? কথ; 
নই না। আকাশ শন্দের মধ্যে কিঅলান মহৎ্ভাৰ আছে 
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তখনকার লোকেরা তাহ! জানিত এবং তাহারা ইহাও 
বুঝিয়াছিল ষে, প্রথম মনুষ্য অনেক অনুসন্ধান করিযী শেষ 
প্রিশ্রাস্ত হইয়া অভাব পক্ষে এই আকাশ নামটি ঈশ্বরকে 
দিয়াছে; কিস্ত তাহাতে সে কৃতকার্য হইতে পারে নাই । 
তথন উজ্জল আকাশ একমাত্র উচ্চতর শব্দ ছিল, 
তাত] দ্বারা অনন্তের ভাব কিয্ৎ পরিমাণে প্রকাশ হই- 
য়াছে। ইহাতে স্পঞ্ঘই বুঝা যায়, যে উক্ত শব্দে তাহাদের 
মনোগত ভাব ব্যক্ত হয় নাই । তথাপি ভাবির দেখ, এই 
নাম যাহার! বাহির করিয়াছিল তাহারা কেমন মহত্মনা! 
এবং গুণবান্‌ কবি! ঈশ্বর যে অসীন অনন্ত, এ ভাব মনু- 
য্যের স্বাভাবিক, নতুবা আর্শ্য অনার্ধ্য প্রত্যেক জাতি 
প্রথমে আকাশকে কেন ঈশ্বর বলিবে? পরে যখন বালক 
বৃদ্ধ যুবা নরনারী সকলে এই আকাশ নামে ঈশ্বরকে “সম্বো- 
পন করিতে লাগিল, তখন যে উহ বিকৃত হইবে না তাহা 
ক প্রত্যাশ। করিতে পারে ? যাহার। ঈশ্বরকে প্রথমে এই 
নাম দিয়াছিল তাহাদের আন্তরিক বিশ্বাস নিরাকার ছিল, 
কিন্ত 'ভাষার প্রকাশ হইবার সময় তাহ পরিমিত আকার 
ধারশ করিয়াছে । তাহার পরে যাহার আসিল তাহার! 
আকাশ শব্দের অন্তর্গত প্রকৃত ভাব শ্রহণ করিতে অক্ষম 
হইয়া তাহাকে ঈশ্বরের বাসস্থান বলিয়া! বিশ্বাস করিল। 
তাহার পরে যাহারা আমিল তাহারা মন্তকোপরি আকা- 
শের নিকট শস্য পশু বৃষ্টি এবং দৈনিক আহারের জন্ত 
প্রার্থনা করিতে লাগিল । শেষ এমন কুনংস্কার এবং তুম 
জন্মিন যে, যাহারা বলিত, “ঈশ্বর আকাশ হইতে উচ্চ, 
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প/তাল অপেক্ষ। গভীর* তাহাদিগকে সাধারণ লোকে অবি- 
শ্বাসী বপিয়া ঘৃণা করিত। পরিশেবে আকাশকেই সন্বস্ব 
মনে করিয়া লোকে নানা প্রকার কলিত উপন্তাস বছনা 
করিয়াছে এবং মুল ভাবার্কে এককালে বিনাশ করিয়া 
ফেলিয়াছে। 

এক্ষণে আমরা বুঝিতে পাগ্িলাম, মন্ুষা গ্রথমে 
অনন্ত বিস্তৃত সুনীল আকাশক্ক ঈশ্বর ক্জানে পূজা করেতে 
'আরন্ত করে। অশিক্ষিত মনের উচ্চতম ভাব সন্ধানে 
এক মাত অলীন নভোমগুলের দিকে ধাবিত হওয়া ইহ] 
অস্বাভাবিক নছে। কারণ, আকাশে রবিকিরণ রি হ 
সননার মেঘাবলী, পরমোধ্জল চত্দ্র হুর্যা ভারকানালা এপ 
রজতময় শিছাচ্ছেট1! অতি 'অপন্স মনোহর শোভা বিহার 
করি-ত, ক্রুক্গবর্ণ ঘন মেঘে মপা হঈতে বজের গম্ভীর ধ্বনি 
নিনার্দত ভইত, 'এব* 'সাকাশ হইতেই মআ্রনিম্মল বারিপাব। 
পতিত হইয়া বস্থুধাকে শাভল করিত । এই সমস্ত দর্ঘিন 
এবং শ্রবণে মানবের মন যে বিস্মিত ও মোতিত হইলে 
তাহাতে আর বিচিত্রতা কি? মানবহৃদর়ের অভ্রাচ্চ ভাব স্ভা 
বতঃই উদ্ধদিকে উদ্খিত হইয়া পাকে ; ক্রমে চিস্তা ও কল্পনা 
শক্তি বত প্রসারিত হন্ন ততই উহ উচ্চ হইতে টিচ্চন৭ 
'মাকাশে সমূখিত হইরা অবশেষে আকাশের আঅভীহ 
মনোবুদ্ধির অগোচর অচিন্তন্ীয় অনস্তন্বন্ূপ ভগবান 
সংস্থিত হয়। কিন্তু অসভ্য মন্তন্য ঈশ্বরের স্বরূপ ভাব 
হৃদয়ঙ্গম এবং ধারণ করিতে অক্ষম হইয়া শেন প্রক্কতিও 
শগুরূপী দেবতাদিগের উপর বিশ্বাস করিতে বান্য 


১০০ জগতের বাল্য ইতিহাস । 


হইয়াছিল । প্রথমে এই বিশ্বাস তাহাদের ধন্ম প্রবৃত্তির দৈনিক 
অভাব সকল পূরণ এবং মনের কল্পনাকে চরিতার্থ করিবার 
পক্ষে এক মাত্র উপায় ছিল; ইহ] হইতেই আদিম কালের 
বেদগীত কবিতামাল! রচিত হইয়াছে । তদনস্তর পিতৃগ- 
ণের পরলোকগত আত্মার অস্তিত্বে বিশ্বাস জন্মে। এই 
বিশ্বাস জ্ঞাত বা অজ্ঞাতনারে বাহিক আকারের উপর 
সংস্কাপিত হুইয়াছিল। আত্মার অমরত্বে বিশ্বাস হইতে 
উন্ত প্রেততব্বমূলক বিশ্বাস, এবং প্রেনতত্বমূলক বিশ্বাস 
হইতে কল্িত স্বর্গ নরকে বিশ্বাস উত্পপন্ন হইয়াছে । 
মানবের ধর্ম প্রবৃত্তির প্রথষোচ্ছাস জ্ঞানের অল্পত বশতঃ 
যথ। স্থানে উপযুক্ত পাত্রে পতিত না হইয়া! আকাশ অন্তরীক্ষ 
এবং ভূতলস্থিত ইন্দ্রিয় গ্রাহা মনোরম,ফল প্রদ ও ভয়াবহ ঘটনা! 
এবং পদ্ার্থনিচয়কে আলিঙ্গন করিয়াছে । মনায়ন্ত *অখণ্ড 
অনস্তধন্মভাব পণ্ড খণ্ড হইয়। নিকৃষ্ট উপাসনাপ্রণালীর মধা 
দিয়! ক্রমে আবার উতরুষ্ট উপাসনাপ্রণালীর দিকে উত্থিত 
হইয়াছে । মনুষোর ইশশবকালের বুদ্ধি যেন্ধপ অপরিস্ফ,ট 
ছিল তাহার উপযোগী উপাশ্ত দেবতাঁও তেমনি কলিত 
হইয়াছে । কিন্তু তাই বলির! যে সকল লোকই এক অব- 
স্থায় ছিল তাহ। নহে । কেন কোন ব্যক্তি সাধারণ অপেক্ষা 
কিছু উন্নত হইয়া অতি উচ্চ ভাব প্রকাশ করিয়। গিরাছেন। 
প্রথমাবস্থা হইতে সাধারণ জনসমাজ যেরূপ ধন্মপ্রণালীর 
মধা দিয়। আসিয়াছে, ধন্মতত্ববি২ং পগুতগণ তাহ! নান 
শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন। সামান্ত জড় উদ্ভিদ পশু পশ্গণী 
কীট পতঙ্গ হইতে আরম্ভ করিয়া নরোপাসনা পধ্যন্ত, 
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তদনন্তবু এক অদ্বিতীয় চৈতন্যমর ঈশ্বরের উপাসনা সন্গা 
জগতে প্রচলিত হুইরাছে। ক্ষমতাশালী বাক্তি, উপ- 
কারী জীব জঙ্ক, মঙ্গলজনক পদার্থ, প্রথমে ইহারাই উপাসা 
দেবতা ছিল। সে সময় প্রত্যেক পদার্থ এবং ভৌতিক প্রিয়ার 
এক একটী স্বতন্থ স্বতন্ত্র দেপত। অনদীন মনে হইত, পরে 
ঘটনাশ্রেণী এবং পদার্থশ্রণী বিভাগের এক এক জন শত 
দেবত1 হইলেন । ক্রমে দেবতার সংখ]া আরো কনিয়া 
আসিল । এক্ষণে জ্ঞানোনতিসহকারে সকলে বুঝিতে 
পারিতেছে, সমন্ত কাগ্যের কারণ এক মা, এবং সে 
আদি কারণই পরম দেদতা; এবিবয়ে বিজ্ঞান দন 
ধর্মশান্প তিনেরই এক কণা । এক মধাবিন্দুর সঙ্গে যাবঠান 
জগত্কণুর্যাকে শিলাইরা দেওয়া ধন্ম ও বিজ্ঞান শানে ১ম 


ং২/ 


উদ্দেনন্ত । 
পশ্মের ইতিহাস ক্রমে যত বদ্ধিত এবং পরিদ্রুত হইয়া 
আসিয়াছে, ম্ষোর মনের ভাবনিচয় সতত উচ্চ 
মঙ্বর ভইরাছে । ডনশুলে এবং আাকাশে বত কিছু ব্যাগ 
সংঘটিত হইত, প্রণমে লোকে সে সকলকে অভি বিহিখণ 
নিরমন্রীন বলিয়। মনে করিভ। কিন্তু যন তাহার। বিচক্ষণ 
তার সহিত কার্ণ্যের গতি অন্তপ্াবন করিতে লাগিল, হখশ 
দেখিতে পাইল যে কোন কার্ধ)।ই অন্ধশন্তি দ্বারা আনি 
য়মে সম্পাদিত হয় না। পন তাহারা বিশ্বের নর্পাত হি 
স্বন্দর নিরমাবলী স্রশঙ্ঘল। স্রনামগ্ষন্ত দেখিনা সন্দনিনন্থ'র 
পা 


খণ্ড মঙ্গল সম্কল্প এবং কৌশল কিয়ৎ পরিনাণে কবি 
পারিল। যে সকল পদার্থ এবং ঘটনারা্জিকে প্রথণ্ে 


১০২ জগতের বাল্য ইতিহাস। 


'অমঙ্গলের কারণ বলিয়া বোধ হইত,এবং স্বভাবের যে সকল 
ক্রিয়াকে চিরবিবদমান অসামঞ্জস্য মনে হইত, পরে সে সক- 
'লের9 মধ্যে ঈশ্বরের মঙ্গলাভিপ্রায় এবং সুন্দর স্থশাসন 
লক্ষিত হইয়াছে । 

ধাহাঁদের বুদ্দিবৃন্তি এবং চিন্তাশক্তি মাঞ্জিত এবং বিক- 
শিত হইল তাহারা এইরপে জগতের সমস্ত ঘটনা- 
বলির মধ্যে এক জনের বুদ্ধিমত্তা ও অপরিবর্তনীয় নিয়ম 
এবং সুকৌোশল অবলোকন কর সেই এক অদ্বিতীয় ঈশ্ব- 
রের অস্তিত্বে শিশ্বাস করিতে লাগিল । কিন্তু তিনি যেসমুদায় 
বিশ্বের একমাত্র অপ্িপতি এ প্রকার বিশ্বাস কয় জনের 
ছিল? তথাপি ঘেদদেশে ধিনি যখন বিশেষ অন্তরাগ ও 
অপ্যবসায়ের সহিত স্য্টিতন্ব এবং ঈশ্বরতন্ অনুসন্ধানে 
প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তিনিই ঈশ্বর এবং সভ্যধর্মের প্রত তত্ব 
লাভে কুতকার্ধ্য হইয়া! গিয়াছেন । এই জন্য ভিন্ন ভিন সময়ে 
ভিন্ন ভিন্ন দেশের বিশেষ বিশেব জাতির মধো একেশ্বরবাবন 
মহয্মাদিগের অসাধারণ কীর্তি সকল দেখিতে পাওয়া বায় । 
এব্রাহেম মুশা মোহম্মদ নান কবির ঈশা যাচ্ভবন্ধ্য, 
অনক রামমোহন রায় প্রভৃতি পুরুষোতমের1 সই শ্রেণীর 
লোক ছিলেন। অবশ্য সেনধূপ তন্বদর্শী বুদ্ধিমান ধার্মিক 
লোকের সংখ্যা অতি অল্প । কেন না, সাধাবণত: অধিকাংশ 
স্্ী পুকষ কেবল আহার পানেই উন্মত্ত, ইক্ক্রিয়ভোগ্য বস্ত 
পরিত্যাগ করিয়া অতীত্ত্রি় বিষয়ের প্রতি তাহাদের দৃষ্টি 
নিপতিত হয় না, দিবা রাত্রি শারীরিক স্থথ স্বচ্ছন্দতা অন্বেষণ 
করিতেই তাহাদের সমস্ত জীবন অতিবাহিত হইক্স! যায় 3 


জগতের বাল্য ইতিহাস । ১০৩ 


্মতরাং অল্প সংখ্যক লোক ব্যতীত কেহই মায়া এবং 
কুসংস্কার পাশ বিমুক্ত হইয়া সত্যের অনুসরণ করে না । 
কত লোক অঙ্গান্ বিষয়ে মহ! মহ1 জ্ঞানী হইয়াও ধর্ম- 
বিষয়ে অদ্যাপি বালকের নভ্তাযর কতকগুলি কল্পনা লইব 
ক্রীড়া করিতেছে । 

বহিজ্জগতের সর্ধবস্মগ্রসীভুত নিরমাবলী এবং আত্মতন্ব 
যিনি উত্তমরূপে পাঠ করিয়াছেন তিনি এক আদি কারণ 
ঈশ্বরের আবির্ভাব সর্বত্র দেখিতে পাইয়াছেন । যে সকল 
সাধু গুণ অপূর্ণভাবে মনুন্ামনে বিরাজ করিতেছে তাভা 
অনন্ত গুণে পূর্ণভাবে ঈশ্বরেতে অবস্থিতি করে ইহাও তাহার! 
বুঝিয়াছেন। বিবেকের মধ্য দিয়! ঈগ্ররের মহান্‌ অর্থধুক্ত 
স্থগন্তীর আদেশ আসিতেছে, যিনি নিস্তব্দভাবে তাহা অবণ 
করেন তিনি মন্ুষোর সহিত ভঠাভার সুমি সম্বন্ধ বুঝিতে 
পারেন ৷ এই বিশাল বিশ্বের স্যঙ্টিকর্ত| পালনকর্তী এবং ব্রাণ: 
কর্তা ঘে এক চিন্ন ছুই হইতে পারে না, অতি প্রাচীন কালের 
কোন কোন মহাম্সা এজক্ঞান মেমন লা করিয়াছিলেন, 
তেমনি বন্তমান কালের ল্ঞানিগণ জগতের কার্ধাকারণ ও 
নিয়মের মধো প্রবেশ করিয়া দেখিতেছেন যে, সমস্ত ঘটনা- 
রাজি এক হ্হত্রে গ্রণিত, স্বভাবের প্রিয়ার মধো সর্বর একে 
রই মহিম! প্রকাশ পাইতেছে ;) এখানে একের অপিক ভই- 
জনের আবশ্তটকতাও নাই, এবং এক জন বাতীতভ আর কাহার 
স্তানও নাই; জগতের প্রত্যেক ঘউনা, প্রত্যেক স্যই্ট পদার্থ, 
প্রত্যেকের উপর নির্ভর করিতেছে । ঘদিও ঈশ্বরের একহে 
বিশ্বাস করিয়াও অনেকে তাহাকে মনুষ্যের ভ্াায় গঠন 


১০৪ জগতের বাল্য ইতিহাস । 


করিয়াছিল, তথাপি পুরাকালের গ্রস্থনকলে এক, অনস্ত 
অদ্দিীয় ঈশ্বরজ্ঞানের ভূরি প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া! যায়। 
ভারতের প্রাচীন মহষিরা এ সত্য বিশেষরূপে অবগত হই- 
স্াছিলেন। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, যে সত্য সহস্র 
সহতআ্ বৎসর পৃর্ধে আমাদের আর্য খধিগণ বুঝিতে পারি- 
য়াছিলেন, তাহা বর্তমান কালের কত বিখ্যাত পণ্ডিতগণের 
নিকট এখনও অপ্রকাশিত রহিয়াছে । উপনিষদের 
সময়ে প্রাচীন আর্ধাগণ ঈশ্বরতত্ত্ব যেমন পরিক্ষ'(ররূপে নির্ণয় 
করিয়া গিয়াছেন তেমন আর কেহ পারেন নাই । বিবিধ 
কাধ্যের মূলে এক মহাকারণ এবং আদি শক্তি বর্তমান, তাহা 
আবিষক্ষার করাই বিজ্ঞান শাক্স্রের শেব উদ্দেগ্ত, ধর্ম্মবিজ্ঞা- 
নের আলোচনায় তা স্থন্দর রূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে | 
কেহ বলেন আদিশন্ভি'১ কেহ বলেন মূল কারণ, কেহ বলেন 
তিনি পবমপুরুষ বিধাতা ভগবান্, এই কেবল প্রভেদ। 
সৌরজগতে প্রত্যেক গ্রহ উপগ্রহগণ যেমন এক একটি স্ষ্য 
কর্তক নিয়মিত এবং পরিচালিত হইতেছে, তেমনি আবার 
শত শত সুর্যোর পরিচালক সেই আদিন্ুর্্য পরমেশ্বর । 
একেতে অনন্ত কার্ধ্য কারণ গ্রথিত, মানববুদ্ধি এই কার্ধা 
কারণের স্থদীর্থ শঙ্খল ধরিয়। আসিতে আনিতে পরিণামে 
তথায় উপনীত্ত হয়। এই জন্ত সমস্ত সভ্য জগৎ এক ্িন্ন 
ছুই জন ঈশ্বর স্বীকার করেনা । 


উপসংহার । 
শৈশব কাল হইতে মনুষ্যের যে এইন্ূপ ক্রমশঃ উন্নতি 


জগতের বাল্য ইতিহাস। ১০৫ 


হইয়া আসিতেছে ইহার শেষ কোথায়? জীবনস্োতঃ 
কোন্‌ দিকে যাইতেছে, কি তাহার নিয়তি, এ সকল একটা 
চিন্ত! এবং মীমাংসার বিষয়। 

পশু কিন্বা জড়প্রকৃতি যে উদ্দোশ্যে স্থজিত হইয়া €ে 
কার্ষ্য সাধর্ন করিতেছে মন্ুষ্যের উদ্দেশ্ও কি সেইরূপ? 
আপনি যত দিন বাচিব ততদিন সুখে পান ভোজন 
আমোদ আহ্লাদ করিব, এবং যর্দ পারি তবে আম্মীম় 
প্রতিবাপীদিগকেও সাংসারিক স্থণ স্চ্ছন্দতার চরম সীমায় 
লইর] বাইব, তাহার পর মরিয়। গেলেই সব শেষ হইল; এই 
বলিয়! কি মনুষ্য জীবনলীলা শেষ করিবে? তাহা যদি হয়, 
তনে মন্ুষা একট স্বুদ্ধিসম্পন্ন উন্নত পণ্ড ভিন্ন আর কিছুই 
নহে । এক মাত্র সুখ সাধনকেই যদি মনুষাজীবনের 
লক্ষ্য বলিয়। স্ির করিতে হয়, ভাহা হইলে সে সখ কখন 
ঈল্জ্রিয়স্থথ হইতে পারে না । কারণ, অতীন্দ্রিয় স্থখ সস্ভতোগেই 
মানবের মহত্ব । ঈশ্বর যেমন অনস্ত স্থপের ভাগার, মনা 
তেমনি অমর হইন্ন। সেই সুপ শান্ত অনন্তকাল ভোগ 
করিবে, অল্পে তাহার প্রাণ পরিতপ্তট হর না। এই জন্য 
কোন বিখ্যাত তন্রদর্শী আজীবন সুখ স্বার্থকে পরমধশ্ম 
বিবেচনা করিয়! শেষ স্বীকার করিয়া £গয়াছেন, যে সাক্ষাৎ - 
সম্বন্ধে সুখ অন্বেষণ করিলে মনুষ্য স্থধী হইতে পারে না, 
স্বপের প্রত্যাশা! না কবিরা অন্যকে সুপ দিলে, জগতের 
উপকার করিলে আপনা হইতে স্থথখ সমাগত হয়। 'এই 
তব্বদর্শী পণ্ডিত অন্ত কেহ নহেন, স্ুবিখ্যাত জনইঈ,য়াট 
মিল.। স্পাইনোজা নানক গ্রিছদীবংশজাত আর একজন 


ক জগতের বাল্য ইতিহাপ । 


প্রচীন পণ্ডিত বলিয়াছেন, «“ বহুদর্শন দ্বারা আমি এই 
শিক্ষা পাইলাম যে, মানবজীবন সচরাচর যাহাঁ দিতে 
চায় তাহা বুথ। এবং অসার। অতএব আর আর যাব- 
তীয় বস্ত পরিত্যাগ করিলেও যাহাতে আমার আত্ম! সন্থষ্ট 
থাকে আমি তাহাই অন্বেষণ করিব । ধনমান ইন্ড্রির- 
স্থপকেই মানবকুল সর্বোচ্চ বিষয় মনে করে; কিন্তু 
ইহাতে যেস্ুখের উৎপত্তি হয় তাহ। ভ্রাস্তিমাত্র । চির- 
স্থায়ী অপরিসীম মঙ্গলে কেবল আম্মাকে পবিত্র আনন্দ 
বিধান করিতে পারে |, অতুৎ্কুষ্ট প্রকৃতি প্রাপ্ত হওয়া এবং 
বিশ্বের সহিত প্রত্যেক আত্মার যে নিকটতর সম্বন্ধ আছে 
তাহা! হৃদযঙ্গম করাই তীহার মতে “সর্বোচ্চ মঙ্গল ”। 
পরমেশ্বরের ইচ্ছা! পালনই মন্ুষা জীবনের উদ্দেশ্ট । তাহার 
আদি কর্তব্য পালনে যেমন মন্তষ্যের লক্ষ্য সংসিদ্ধ হয়, 
তেমনি তাহ। হইতেই অনস্ত স্থৃথের উৎপত্তি হর | পৃথিবীতে 
'যত কিছু আয়োজন দেখ! যাইতেছে, শরীর মনে এবং বাস্্‌ 
জগতে যে সকল স্থুব্যবস্থা এবং তাহাদের পরম্পরের সঙ্গে 
যেরূপ উপযোগীতা নয়নগোচর হইতেছে, এ সমস্ত কেবল 
সেই চরমোদ্দেশ্ত সম্পন্ন করিবার জন্ত ॥ কিন্তু ঈশ্বরের ইচ্ছা 
পালন জীবনের যে লক্ষ্য বল হইল তাহা কি প্রকার? 
প্রধানতঃ ইহাকে তিন ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে £-- 
ঈশ্বরের প্রতি, আপনার প্রতি, মন্ুষ্যের প্রতি কর্তবা 
পালন। স্থষ্টিকর্তী। পালনকর্ত। ঈশ্বরকে প্রেম করা, তাহার 
সস্তান জ্ঞানে সমন্ত মনুষাকে প্রেম করা, আর নিজের 
জ্ঞান ধর্দে্রি উন্নতি সাধন করা, এই তিনটার মধ্যে সমস্ত 
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কর্তব্য নিহিত আছে। অর্থাৎ করুণাময় পরমেশ্বর যে 
উদ্দেস্তে” জগৎ স্থজন করিয়াছেন তাহাতে যোগ দান 
করিয় তাহার আজ্ঞাধীন হইয়া চিরদিন মনুস্যসমাজে শান্তি 
ও পবিত্রত। বিস্তার করিতে হইবে । সেই বিশ্বপতি রাজ- 
রাজেশ্বরের প্রতি অন্ুরস্ত হইয়া! যাহাতে সকলে তাহার 
মঙ্গল শাসনে শাসিত হয়, তাহার নামের জয়পতাক। 
যাহাতে সর্বত্র উড্ীন হয়, এবং তাহাকে গৃহদেবতা পিতা 
রাজ। প্রভু বন্ধু সখা জানিয়া যাহাতে সকলে মিলিয়! এক 
প্রীতিবন্ধনে সন্বদ্ধ হইয়। থাকে, তাহারই জন্য আমাদিগকে 
সব্বদ1 যত্তরণীল হইতে হইবে ॥। আমরা প্রত্যেকে যেমন 
তাহার মঙ্গল নিয়ম প্রতিপালন করিব, তেমনি যাহাতে 
সকলে তাহ! পালন করে তজ্জন্ত চেষ্টা করিব; সংক্ষেপতঃ 
ইহাই জিবনের চরম লক্ষ্য । এই লক্ষ্য সাধনের জন্য সমস্ত 
"জগত্যন্থ্ দিবানিশি কার্ষয করিতেছে, প্রতোক মনুষ্য জ্ঞাত 
অথব। অন্ঞাতসারে কার্ধা করিয়া চলিয়! যাইতেছে; কিন্তু 
যাহার লক্ষ্য অবগত হইয়া ইহাতে যোগ দিরাছেন তাহা- 
রাই মনুষ্যত্বের গৌরব বুঝিরাছেন, এবং ঈশ্বরের সহিত 
মন্ুষ্যের চিরবিদ্রোহিতা বিনাশ করিয়। শাস্তিরাজা সংস্থা- 
পনের জন্ত প্রবৃত্ত রহিরাছেন । ঈশ্বর যেমন অনস্ত; মনুষ্যের 
উন্নতির সোপানও তেমনি অনস্ত॥। তিনিই জীবনের পুর্ণ 
আদর্শ। প্রত্যেক মানবের এক একটি বিশেষ কার্যযভার 
আছে, তাহ। বুঝিয়া পালন করিতে পারিলেই আপনাকে ও 
জনসনাজকে সুধী করিতে পারা যায়। মনুষ্যস্বভাব ও বাহ 
পদার্থের মধ্যে এখনও যে কত অদ্ভুত ক্ষমত1 একী, মহৎগুণ 
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নিদ্রিতাবস্থা় লোকলোচনের অগোচরে বাস করিতেছে 
তাহা কে জানে ? এই সামান্ত একটা পৃথিবী, সমস্ত বিশ্বের 
তুলনার যাহা একটা বালুক। কণার স্তায় গ্রতীত হয়, তাহা- 
তেই বর্দি এত আশ্চর্য কাণ্ড দেখ! গেল, না জানি অনন্ত 
সৌর জগতের আর আর স্থানে সেই মহিমার সাগর বিশ্বা- 
ধিপের কতই ন1! আশ্চর্বয ব্যাপার সকল ঘটিতেছে ! ধন্য 
সেই অনন্ত গুণাধার বিপুল ক্ষমতাশালী ঈশ্বরকে যিনি এ 
সকল অতুল কান্তি প্রদর্শন করিয়! আমাদিগের মনকে 
চমং্কৃত করিতেছেন ! এত স্্রেখিয়। শুনিয়াও মনুষ্য কি 
এমনই পাষাণহ্ৃদয় 'অহঙ্কারী হঙঈইবে যে তাহাকে অস্বীকার 
করিবে ? এবং স্বীকার করিয়াঞ্ত কিতাহাকে ভক্তি করিতে 
তুলিয়া! যাইবে ? দেখ ! তিনি আমাদিগকে মনুষ্যত্বের উচ্চ 
অধিকার দিয়। আমাদেরই দ্বার কত আশ্চর্য্য কার্ধ্য* সম্পন্ন 
করিয়া লইলেন এবং লইতেছেন; তথাপি যদ্দি আমরা 
তাহার মহিমাকে মহীয়ান না করিব, তবে আর কি পশুরা। 
তাহার মহত্ব ঘোষণ। করিবে? বরং আকাশের পক্ষীদিগকে 
জিজ্ঞাসা কর, তাহারাঁও তোমাদ্দিগকে বলিয়। দিবে কে 
ন। জানে যে ঈশ্বরের হস্ত এই সকল রচনা করিয়াছে ?” 
ঈশ্বর আমাদের পরম সহায় | তাহার মঙ্গল নিয়মের 
অনুসরণ করিলে চিরকাল স্থথে কালযাপন করা যায়। €ষে 
তাহাকে নিকটন্থ সহায় জানিয়! তাহার উপর বিশ্বাস 
নির্ভব.করে, তাহার বুদ্ধি মার্জিত, জ্ঞান উজ্দ্ল, হৃদয় প্রশস্ত, 
চরিত্র নিম্মল এবং জীবন আনন্দময় হয ূ 





